ভারত সান্তন।| 





কবিতাত্বক দৃশ্যরূপক। 
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বায়রন্‌। 


গনখস্বানন্তরং ছুঃখং ছুঃখস্তানন্তরং সুখং। 
উক্ধব পরিবর্তত্তে দু'খানি চ হখানি চ॥৮ 


উদ্তুট। 


বিদ্াপন। 


ভারতের শেষ নরগতি পৃথুরাজ যৰনগণ করুক অন্যায় যে 
নিহত হইলে ভারত পরাধীন হয়। মেই পরাধীন-অংগ্াঃ 
শতবর্ষব্াপী মধয়ের ভারত পইঘা। এই 'ভারত-ান্বনা' বিঃ 
হইল। 


শ্ীরাজরৃষণ রায়। 


ভারত সান্তন।। 


সপ ০১০০ 


কবিতাত্বক দৃশ্যরূপক। 


প্রথম দৃশ্য । 





সমুদ্র। 
(নৌকারোহণে ভারতমাতীর প্রবেশ) 
তা।--(দরোদনে উর্ধে দৃষ্টি কবিরা) 
গীত। 
পাহাড়ী-আড়াঠেক!। 
এই কি লিখিলে, বিধি, কপালে আমার হে! 
ফেলিলে স্বরগ হ'তে নরক মাঝার হে। 
ভুলেও যা” ভাবি নাই, 
কপালে ঘটিল তাই, 
শিকলে বাঁধিলে কর, 
। বুকে শিলা-ভার হে! 


২৪৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


কত কাল এই ভাবে, 
দুখিনী যাতনা পাবে 
করুণা নয়নে মোরে, 

চাবে না কি, হায় ;-- 
বুঝি, কাদিবাঁর তরে 
ঘণায় স্বজিলে মোরে ; 
পরাণ কেমন করে 

দুখে অনিবার হে! 
পিতা হ'য়ে তনয়ারে 
নিরদয় কি বিচারে £ 
কলঙ্ক রেখ না আর 

কীদা”য়ে আমায় ১ 
যদি না এখনে] চাঁও, 
চরম বিদায় দাও) 
ত্যজি এ সাগর-জলে 


জীবন আমার হে! 
(উথিত হইয়া জলে ঝম্প প্রদানোদেঘাগ) 


(মন সময়ে সহসা আকাশে “মাতৈর্মাভৈঃ” শব ও ছুই জন 
্ধদূতের অবতরণ এবং পতনোগ্ুবী ভারতমাতাকে লইয়া 


শুনে সন্ত্ধান ॥), 


ইতি প্রথম দৃশ্য । 


দ্বিতীয় দৃশ্য । 


ব্রদ্মলোক- ত্রহ্ষমভা। 


স্পেস 


(হুবর্ণবেদীর উপরে পিতামহ ত্দ্ধ। আমীন এবং ছুই পারে 
দণ্ডায়মান হইয়! নারদ প্রভৃতি খধিগণের বীণা যনত্যোগে 
বেদগান 1) 
(মধ্যে মধ দৈবালোক প্রকাশ ও পুষ্গবর্ষণ) 
[ৃষ্ছিত। তারতমাতাকে নইয়! ত্হ্মদৃতদয়ের গ্রবেশ ও 
তাহাকে সভাতলে শায়িত করণ।) 
১ম ব্রদূ।-(কেরযোড়ে বহার প্রতি)__ 
ভাঁরতদেবীরে, দেব, আদেশে তোমার 
আনিলাম--এই লও--কর প্রতীকার। 
বক্ধা।--(দৃতের প্রতি শশব্যন্তে)__ টন 
ওরে দূত !_কর ত্বরা_বিলম্বনা ল-.: . 
আন ন্ধা--টাল মুখে-হ'বে জ্ঞানোদয়। 
(দৃতকর্তৃকধ ভারতমাতার মুখে মুধানিঞচন) 
ভা 1_(চৈতস লাভ করিয়। ঘচকিতভাবে)- 
একি একি_কোথা আমি ?- দাঁগর ভিতরে? 
নন! না-ডুতলে 1_ন!না কোথ। স্বর্গ পরে? 


২৪৬ অবসর-সরোজিনী। 


অরেছি ?_-শমন-লৌক 1 কই, তা'ত নয়; 
এখনো নিশ্বাস বয়-_জিহবা! কথা কয়। 
(সনদে ব্দ্ধাকে দেখিয়া) 
পিতঃ গো! নির্দিয় 
(সহসা ব্রন্মার পাদমূলে পতন 
ন্ধা।_(নহস! উিত হইয়। ভারতমাতাকে উত্তোলন পূর্বক) 
আহা, ছুখিনি তনয়ে! 
কে"দ না_ক"র না শোক ব্যাকুল ্ৃদয়ে। 
ভা1--সেরোদনে)-- 
এ বিশাল বিশ্বময়। কে তোমা দয়ালু কয়? 
তূমি, পিতঃ, স্ত্েহমায়া-হীন! 
মানবের মত কি হে, দেবেরো নিদয় হিয়ে? 
কেবল কীদাঁ”বে চির দিন? 
(অশ্রবর্ষণ) 
ব্হ্ধা।-(ব্যথিত হৃদয়ে) 
নিরমম নহি আমি, বাঁছ! রে আমার | 
নিজ-জন-দুখে দুখ না হয় কাহার? 


ভ]।-- 
তবে কেন প্রতীকার না কর তাহার? 


দয়া-পরিচয়, পিতঃ) এই কি তোমার ? 
(দীর্ঘ নিশ্বান ত্যাগ) 


অবসর-সরোছিনী। ২৪৭ 


ব্রহ্ম! 1 
বিধাতার অবিচার, বল তুমি বারংবার, 
কিন্তু অবিচার নয়, সুবিচার বই; 
আমার এ বিশ্বময় চিরকাল নাহি রয় 


স্থখ দুখ ।__চিরম্থখী, চিরদুখী কই? 
(ভারতমাতাকে স্বীয় দক্ষিণ করতল প্রদর্শন ) 
ভা ।-- (দেখিয়া সবিশ্ময়ে পাঠ)__ 
“শতদল-দলে যথা টলমলে নীর, 
বিধির নিয়তি-চক্র তেমতি অস্থির । 
দিন গতে নিশা আসে_-নিশা গতে দিন, 
সখ ছুখ সেইরূপ নিয়তি-অধীন।” 


(ক্ষার প্রতি 
তোমার নিয়তি-চক্ত কিঞ্চিৎ ফিরাও, 


আর যে মহে না দুখ !--একবার চাও! 


বঙ্ধ। 1 
কিরা'তে হবে না চক্র ; আপনিই ফিরে। 


ভানা/ও না বক্ষ আর নয়নের নীরে ! 
পক্ষপাতী, অবিচাঁরী, 
নিয়মলঙ্ঘনকারী 

নহি আমি ; আছে, বাছা । নিগুঢ় কারণ, 

তেই মে করেছি সুখ ছুঃখের স্থজন। 


২৪৮ অবনর-সরোজিনী । 
ভা।-- 
আর যে সহে না, জীবন রছে না, 
কি করি-_কি হ'বে-পিতঃ গে ! 


বক্ষ 
ভেব না ভেব না, কেঁদ না কেদ না, 


স্বখী হ'বে দুখী-চিত গো! 
নারদ।-_(বীণাবাদন সহযোগে) 
গীত। 
ভৈরবী--একতালা। 
কেন গো ভারত! করি'ছ রোদন, 
কি হেতু মলিন হদিত বদন, 
কেন বা সলিলে ডুবাও নয়ন? 
ছুখ-নিশি তব বিলীন হবে; 
স্থাদ(রুণ দুখ ফাঁহার স্জিত, 
সেই দুখে আজি তিনিও পতিত ; 
এইবার তব হইবে বিহিত) 
নতুবা! ভাহার কৃষশ র/বে। 
বন্ধ ।-€শঙ্খধ্বনি করিয়া) 
যাও রে অচিরে, যাও রে ছু'জনে, 
তড়িত গমনে ভারত-ভবনে ! 


অবসর-সরোজিনী। ২৪৯ 


অলক্ষে সাহস ও ইক্য বিরক্তি সহকারে |. 
ভারত-সন্ভতানগণ করে না যতন, 
অযতনে অনাদরে থাক! বিড়ম্বন ! 
যেখানে যতন নাই, সেথা না থাকিতে চাই, 
ভার-সন্তানগণ পশুর মন্ঠটন ! 
কাচেতে আদর করে ফেলিয়া রতন। 
বন্ধা 17 . 
যা" হবার হয়ে গেছেআর বার যাও, 
বুঝাগয়ে বিশেষরূপে তা'দিগে ফিরাও। 
প্রতি সন্তানের কাণে বলিও যতনে, 
বলিও আবার সবে মিশাযয়ে স্বপানে ১4 
পুত্রের উচিত কাজ মায়ে স্তখী করা, 
নতুবা কলঙ্কে পূর্ণ হবে বন্ন্ধরা ; 
জননীর অশ্রুবিন্দু যদিও তরল, 
কুপুত্রের তরে জালে নরক অনল। 
যাও ত্বরা-_-এই কথা বলি" বারংবার, 
ফিরাও তা'দের চিত- আদেশ আমার। 
অলক্ষ্যে সাহস ও এক্য।-- 
শিরোধরণীয়, দেব, আদেশ তোমার, 
যাই তবে দুই জনে ভারত-মাঝার। 
(অস্তরীক্ষে বায়ু ও মেঘ গঞ্জন) 


২৫০ অবসব-সরোজিনী। 


বন্ধা।--(ভাঁরতমাঁতার প্রতি) 
তোমার মঙ্গল তরে, এঁক্য আর সাহসেরে 
পাঠাইনু পুনরায় আবাসে তোমার ; 
বল তব পুত্রগণে, প্রাণপণে সযতনে 


পালে যেন উপদেশ সেই ছু'জনার। 
ভ1।-(প্রণাম করিয়া) 


হে পিতঃ জগতস্বামী!  অবশ্থা বলিব আমি 
আমার তনয়গণে যত্বু সহকারে, 
এঁকা আর সাহসেরে, দুতম পণ ক'রে 
হৃদয়ের অন্তস্তলে অবলম্বিবারে। 
ব্রঙ্গী ূ 
যদি তারা অবলম্বে সেই দেবছয়ে, 
পুন “স্বাধীনতা” তব উদ্দিবে হৃদয়ে । 
ভা »-(করযোড়ে)-- 
ভাল কথা হ'ল মনে, দেখি নাই ছু'নয়নে 
বহুদিন “স্বাধীনতা! দেবী”র চরণ ; 
যদি দয়া করি? পিতঃ!  জুড়াও তাঁপিত চিত 
সেই মহা-ঈশ্বরীরে করি; প্রদর্শন । 


ব্রহ্মা 7 
এখানে পাবে না তুমি দেখিতে তাহায় ; 


এঁক্য সাঁহসেরে ব'ল- দেখাবে তোমায়। 


অবসর-মরোজিনী। ২৫১ 


এখানে মে দেবী নাই__মা আমে ডাঁকিলে, 
তব দুখে শূন্যে ভাসে নয়ন'মলিলে! 
ভা।--(অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে)" 
পিতঃ গো, আশীষ কর, প্রমাদে তৌমার, 
এঁকা সাহসের গুণে দেখা পাই তা'র। 
আবার আশীষ কর, সন্তান নিচয় 
যাতন। নাশিয়ে যেন ভুড়ায় হাদয়। 
জন্গা | 
হবে তব শুভ দিন, গাও গো মরতে ) 
আশা'রে ছেড় না_হৃদে রেখ বিধিমত্তে। 
(দৃতদ্বয়ের গ্রতি) 
ভারতে লইয়ে মর্ডে ঘাও ছুই জন। 
ডা।-(তরঙ্গার পদ্ধূলি গ্রহণ ও প্রণাম করিয়া)_. 
যাই তবে_তনয়ারে ভূল না যেমন। 
[ভারতমাতাকে লইয়া ব্দূতদয়ের প্রস্থান 


_ ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য। 





তৃতীয় দৃশ্য। 


প্রথম অংশ। 





হিমালয় পর্বততলে নিবিড় বন। 
আগুন জলে মাথার চুলে কিংবা সরু ঘাসের পাতাঁয়। 
লমীরণে, বালির কোণে কিংবা মেঘের বৃষ্টি-কণায় 
বম কর”; আমার মত অসাধ্য কে নাধন করে? 


সামার জোরে মন্ত হাতী আটুকে পড়ে ঘাসের ডোরে 


[এই বলিতে বণিতে নেপথ্যের বাম দিক্‌ দিয়া কোর 
গ্ররেশ ও দক্ষিণদিক্‌ দিরা গ্রস্থান। 


হ্ৃায়-ভিতরে করি বসবাস, 
লাগিলে আঁমার গায়ের বাতাস, 
দুর্ববলের করে বলীর বিনাশ 
অচিরে ঘটে! 

খাদা খাঁদকেরে করে নিপাতন, 
মানবের করে বাঘের মরণ! 
মশকদংশনে হয়ে জ্বালাতন 

কেশরী লোটে! 


[এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া সাহমেন 
গ্রবেশ ও রাম দিক্‌ দিয়। গ্রস্থান। 


অবসর-সরোজিনী । ২৫৩ 


স্বগায় মরি, কেমন ক'রে বল্ৰ আমি দুখের কথা, 
ভারতবাঁসী আমায় ছেড়ে আপন দৌষে পাচ্ছে ব্যথা! 


এই বলিতে বলিতে নেপখোর বাম দ্বিক দ্দিযা খীক্যের 
প্রবেশ। 


আমারে তৃলিয়ে ভারত-নন্দন 
পরের চরণে মপেছে জীবন! 
আমারে ভজিলে, এখনো! কি, হায়, 
পরের পাছুক। বহে রে মাথায়? 


এট বলিতে বলিতে নেপখোর দক্ষিণ দিক দির মাহসের 
প্রবেন। 


কা ।__সোহনের প্রতি)_ 
*. ওহে ও প্রাণের সখা, ক্ষাণ্রে জীবন! 
একবার এস দেখি, 
প্রাণপণে জোরে ডাকি, 
জাগে কি, না জাথে ষত ভারত-নন্দন | 
সাইম | 
চল হিযালয়-চুড়ে উঠ্িগে ছু'জনে, 
বিধাতৃ-আদেশে ডাকি ভারতীয়গণে। 
স্থখী বদি হ'তে চায় এখনি উঠিবে, 
ভারতের ভুখর।শি তা? হ'লে ঘুচিবে। 
[উভয্বের প্রস্থান 


২৫৪ অবসর-সরোজিনী। 


[পট পরিবর্তন-দ্বিতীয় অংশ |] 
হিমারয় পর্বত । 


[নিয়ে ভারত-মস্তানগণ নিত্রিতাবস্থায় পতিত সহস! ঘোরতর 
অন্ধকার, মেঘ ও ঝটিক! গর্জন, এবং বৃষ্টি পতন] 


(পক ও সাহসের প্রবেশ এবং পর্বতারোহধ ॥ 
ওঁক্য।--শৃক্গ গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে)_, 
যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে, 
চেতুক-_জাগুক্‌ ভারতবাসী! 
ছাড় হুহুষ্কার--কীপাঁও আকাশ) 
সে হুঙ্কা-নাদ বুক বাতাম) 
নীরবে থেক না_হুয়ো না হতাশ; 
ছাড় হুহুষ্কার--কাপাও আফীশ-- 
চেতৃক্‌ জাগুক্‌ ভারতবাসী। 


(ধক্য ও সাহসের শৃঙ্গবাদন) 
সাহস।--(উচৈঃন্বরে)- 


উঠ রে নিজ্জীব জাতি, খোল য়ে নয়ন! 
আরো! কি ঘুমা'য়ে র'বি আলম্ত-শয়নে ? 
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন ? 

এখনো কি রেশ হয় আখি-উদ্মীলনে ? 

কত কাল গত হল-_তবুও এখন্‌ 

মিটিল না নিদ্রা-সখ ?--এ কি বিড়ম্বনা !-" 


অবসর-্সরোজিনী। ২৫৫ 


আরো কি অসাঁড় হয়ে শবের মতন, 
প'ড়ে র'বি ?__আজে! কিরে হলনা চেতন ? 
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা, 
তবু কি অলস জাতি হয় না চেতনা? 
প্রকা।_-উচৈঃস্বরে)_ 
উঠ রে, উঠ রে, উঠ কর গাঁত্রোথান ; 
সাহস এঁক্যের সহ কর আলিঙ্গন! 
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান 
উড্ডিবে তোদের, ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ। 
মায়ের দুর্দশা দেখি হও রে কাতর, 
এখনি সাহদ, দেখ, হইবে সহায়। 
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর? 
সকলে মিলিত হ'য়ে স্মর রে আমায়। 
আর না_যা হল হ'ল--ঘুমায়ো না আর ১ 
উঠ রে অভাগা জাতি, উঠ রে এবার ! 
সাহস ।_(উচ্চৈ-শ্বরে)_ 
যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে, 
চেতুক-__জাগুক্‌ ভাঁরতবাসী ! 
ছাড় হুহুস্কার__কীপাঁও আকাশ ১ 
সে হুস্কার-নাদ বুক বাতাস) 


২৫৬ অবসর-দরোজিনী। 


নীরবে থেক না__হয়ো না হতাশ ; 
ছাড় হুহুঙ্কার-_কীপাঁও আকাশ-- 
চেতুক্‌ জাগুক্‌ ভারতবাসী! 
| (পুনর্ধার উভয়ের উচ্চৈঃস্বরে শৃঙ্গবাদন এবং ভারতধস্তান- 
গণের নিদ্রাভঙ্ক ও ভয় চকিতচিত্তে গাত্রোথান) 
(ড্রতপদে ভারতমাতার প্রবেশ ।) 
ভা।-_(সন্তানগণের প্রতি)__ 
বগদগণ! এইবার পেয়েছ সময়, 
এক্য আর সাহসের লও রে আশ্রয়! 
অধীনী জননী আমি ; আরো! কি এখন 
দেখিতে বাসন! কর বিলাপ, রোদন ? * 
সম্মুখে অমূল্য ধন, ধর রে যতনে, 
ডাকি'ছে_ শরণ লও-মায়ের বচনে। 
ভারতসন্তানগণ।--(সাহস ও কোর প্রতি যোড়করে)__ 
আমর! মানবাধম, নরকোপযোগী, 
ওঁষপ থাকিতে, হায়, তবু চিররোগী! 
উঠিতে শকতি নাই-_পরের গীড়নে ! 
মুমূর্ব-_জীবন্ত-কর-পদ-পরশনে। 
(পর্বতে উঠিতে পুনঃপুনঃ সকলের উদ্যোগ কিন্তু তৃতলে পতন) 
(সাহস ও এক্যের পর্বত হইতে অবতরণ) 


অবসর-সরোজিনী। ২৫৭ 


তারতদস্তানগণ।--(সাহস ও এঁক্যের পাদমূলে গতিত হইয়া 
সরোদনে)-- 


ধরিনু চরণ__ছাড়িব না আর; 
যা” হয়, ইহার কর প্রতীকার। 
বড় দুখী মোরা জগত ভিতরে, 
যাতিনা-অনল ভ্বলি'ছে অন্তরে ! 
বাঁচাও করুণা করি' বরিষণ, 

দেখাও আবার প্রাচীন তপন। 


লাহম ও এঁক্য।-(ভারতসন্ত(নগণকে উত্তোলন পূর্বক 
আলিঙ্গন করিয়া)-_ 


মাতৈর্মাভৈঃ ভারত ছুখিনি, 

পোহাইবে তব দুখের যামিনী) 
মাভৈর্মাভৈ? ভারতবাদি! 

বিধাতার চক্র পরিবর্তনীয়, 

রবি শশী সম চির গতিময়। 

মাভৈর্মাভৈ?, আবার সুদিন 

আসিবে ঘৃরিয়া-_হইবে বিলীন 


অধীনতা-ভ্বালা-যাতনা রাশি। 
[সাহন ও এক্যের উর্ধে অস্তর্ধান। 
[ভারতমাতাকে লইয়। সকলের প্রস্থান । 


ইতি তৃতীয় দৃশ্য । 
তারত-মাত্বনা মম্পূর্ণ। 





২৫৮ অবসর-সরোজিনী । 


দানবী নদী ।% 
(রুস্-তুককী-যদ্ধ উপলক্ষে লিখিত ) 

১ 
সফল হইল-_হইল সফল-_ 
কোটিবার বলি, সফল হইল, 
রে দানবি ! তোর নামের মহিমা ! 
যেই মহীধরে লভিলি জনম, 
সেও রে সফল 1-_ে ভূমি-হৃদয় 
ভিজা, তটিনি, সেও রে সফল! 
সেও রে সফল যে দেখি'ছে তোরে ; 
সেও রে সফল যে ম্মরি'ছে তোরে; 
সফল হইল--হইল সফল-_- 
কোটিবার বলি, সফল হইল, 
রে দানবি ! তোর নামের মহিম। ! 

২ 
দিবাকর তোরে করে নিরীক্ষণ, 
স্পর্শ করে তোরে স্থখে সমীরণ, 
কাজে নে দু'জন নফল জীবন। 


* ডযানিউব নদী (006: 0858১০)। 


অবধসর-সরোজিনী । ২৫৯ 


বহুদূরব্যাগী, শূন্যস্থলশোভী 
নীলাকাশ তোতে নীল রঙ ঢালে, 
মেও রে সফল, অরে রে দানবি ! 
সফল ও তোর নামের মহিমা ! 


তি 


তোর গর্ভস্থিত-_-তোর তীরস্থিত 
বালুকার রাশি হীরা-চুণ চেয়ে 
শতগুণে শ্রেষ্ঠ__তারাঁও সফল ! 
তোর তীরে যেই তরুকুল শোভে 
বিস্তারিয়। বাহু নীর'পরে তোর ; 
যাদের স্থরঙ্গী কুস্তম-স্তবক, 
যা*দের মধুর ফল নানা জাতি, 
যাদের বিবিধ ছোট বড় পাতা 
পড়ে তোর জলে প্রতি বাঁত-ঘায়ে ; 
যাঁদের ধরণী-তলম্পর্শা মূল 

নিন্গ দিয়া তোর তল-জল পিয়ে, 
সেই তরুরাজি সফল-_-সফল ! 

যে সব ব্রততী হামাগুড়ি দিয়, 
কুন্মিত শির ডুবা'বার তরে 


অবসর-সরোজিনী । 


তোর পুণ্য-জলে, যায় ধীরি ধীরি, 
তা”রাও মফল-_বলি কোটিবার ! 
৪ 
লো দানবি ! তোর পুণ্য জলরাশি 
সফলস-_সফল শতকোটিবার। 
তুর্ক-রুসৌ-রণে যোদ্ধা শত শত 
ও পবিত্র জলে পবিত্র শোণিত 
টালি' মুহুমু্ু হ'তেছে সফল। 
যদি স্বর্গ থাকে_যদি থাকে পুনঃ 
সেই স্বর্গে হখ-_ অনন্ত নির্মল, 
এই যোদ্ধুগণ প্রাণ বিসর্ভিয়া 
তোর পুণ্য-তটে, অয়ি লে দানবি ! 
সে স্থখ লভেছে ;-_-সে সখ সফল। 
রঃ ৃ 
কিন্ত, নদি! আজ এ ভারতবাঁসী : 
যোদ্ধ-কুলোন্তব, কিন্তু কুলাঙ্গার 
ভারত-সম্তান নহে লো, সফল ! 
নহে লে! সফল জীবন তা*দের ; 
আত্মা, প্রাণ, মন, শরীর-পিঞ্জর 
নহে লে! সফল, সফল! দানবি ! 


অবসর-সয়োজিনী? ২৬১ 


যদি আজ তা"র! দগ্ধ নেত্রযুগে 
দেখিতে পাইত মহাদেবী মৃক্তি 
তোর, লো তটিনি! তা” হলেও কিছু--. 
অণুপরিমাণ--হইত সফল ! 
কিন্তু, তরঙ্গিণি, যুরোপপ্লাবিনি, 
নররক্তমাখা, ঘোর হুঙ্কারিণি, 
ছুই শত্রদল-বিভীগকারিণি, 
সে আশা বিফল--নহিল সফল, 
দেখিল না তোর প্রক্তমাখ। জল, 
দেখিল না! তোর মুর্তি মহাদেবী, 
দেখিল না তোর দৈব মহাশক্তি, 
শিখিল ন1, হায়, ক্ষণেকের তরে 
তোর দর্ত শিক্ষা, মহাশিক্ষা ভাবি”, 
পিয়িল না তোর রক্তমাখা বারি 
ভারত সন্তান--অভাগ। সতান ! 
ঙ৬ 
তারতের গঙ্গা বন্ুযুগ হতে 
পুণ্যদ! বলিয়া পরিচিত বটে ; 
কিন্ত এবে নয়--এবে ভাগীরথী 
মাহাত্ম্যবিহীনা, কর্ম্দনাশা-সম। 


২২ 


অবসর-সরোজিনী। 


অপুণ্যদা বলি” করি আমি জ্ঞাঁন। 
গর্না অনকলা | তুই লে! নফলা ! 
আজি লো যেমনি তুই, তরঙ্িণি, 
সেইরূপ গঙ্গা, ভারতপ্লাবিনী, 
অরি-রক্ত-ধার! মিশাইয়া জলে 
রক্তবণ! হয়ে, নাচা"য়ে লহরী, 
যেতেন ছুটিয়া সাগরালিঙ্গনে ; 
সেই দিন গঙ্গা, বলি কোটিবার, 
ছিলেন পুণ্যদা__ছিলেন সফল! ! 
এবে তুই, নদি ! পুণ্যদ, সফল]! 


৭ 


“নদীকুলেশ্বরী” বলি” আজি তোরে 
সম্্বোধিব আমি--বড় ভালবাসি । 
ন্বর্গদ্বার বলি' সন্বোধিব তোরে, 
কিংবা সন্বোধিব মুক্তিদ্বার বলি? | 
আজি তোর তটে বাজে রণ-ভেরী-- 
বাজে রণঢক্কা__রণশূঙ্গ বাজে ! 

শত শত কে আজ তোর তীরে, 
উঠে জয়ধ্বনি কাপা"য়ে মেদিনী॥ 


অবসর-সরোজিনী। ২৬৩ 


আজ তোর তটে, অয়ি লে! তটিনি। 
কত বীরক্টে, গগন বিদারি” 
উঠে এই রব :-৮জয় স্বাধীনতা 1” 
আজ তোর তটে ভাস্কর-কিরণে 
বিবিধ শাণিত অস্ত্র রাশি রাশি 
ঝক্‌ মক্‌ করে, দীপ্ত প্রতিবিম্ব 
পড়ে তোর জলে, বড় ভালবামি। 
আজি তোর তটে লোহার কামান 
গর্জে মুহুমুু-জীবন্ত অশনি ! 
ছুটি কত গোলা অগ্নি-মুগুমালা, 
ডিঙ্গাইয়া তোরে পড়ে পরপারে, 
কি ভীষণ দৃশ্য 1_ অথচ স্থন্দর ; 
বড় ভালবানি, সফল! দানবি ! 

৮ 
কিন্তু গঙ্গা-তট, হায়, কূলবতি । 
এবে লো নীরব ;--গভীর শ্বশান। 
কই রণ-বাদ্য ? কই অস্ত্রনাদ ? 
কই বীরকণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি £ 
এ কি সেই গন্ক। ?1-এ কি সে ভারত ? 
এ যে বৈতরণী 1-স্এ মহাশ্মশান । 


হ৬$৪ 


আবসর-্সযোজিনী। 


এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কুলে 
ব্রণফোলাহল--মহাহুলস্থল ; 

এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কূলে 
আধ্যমুখে হাসি, ববন আকুল ; 
সেই গঙ্গাকূলে আজি, তরঙ্গিণি ! 
কুশ, কাশ, ভূণ, বনঝাউ তরু 
দুর্ভেদ্য লাকারে আছে দাঁড়াইয়া ! 
ঘুদ্ধজয়ী হ'য়ে আর্ধ্য শ্ততগণ 

যে গঙ্গার তটে জয়গীতি গেয়ে, 
আত্মারে তুষিত, লেই গঞ্জাতটে 
নয়নাশ্রঃ বহে, নীচে গঙ্গাজল ! 
দানবি রে, আঙ্গ তোর পুণ্যকুলে 
স্বর্গের তোরণ খুলেছে আপনি ; 
শত শত শুর (দেশের ভরমা-্প 
মানব গৌরব-_-পৃতদেহধারী_- 
শক্তিবরপুত্র”-ভক্তির আধার-) 
মানস-নয়নে দেখে মুহুম্হি। 

কিন্তু আজ, সতি ! জাহুবীর কুলে 
ল্র্গের তোরণ নাহি দেখা! যায় ।স্ 


'অবস্র-সরোজি নী । ২৬৫. 


কি দেখি লে! তবে ?--দেখি সে ভীষণ 
লোমহরষণ নরক দুস্তর ! 

১৩ 
'অয়ে ভারতের মূর্থ পুত্রগণ ! 
পরান প্রয়াপী-পরদেবাপর- 
মনুষ্যত্বহীন-__পরপদলেহী-_- 
দাসত্রজীবন--মকালকুস্সাু__ 
পূর্বপিভগণগৌরব-বিলোগী_ 
কলঙ্ক প্রসপা -ভারনাক্কপাপ- 
তঁনৈক্যের মিত্র একার অরাতি-- 
মহান্বার্পর--অসার-অসার-_- 
আত্মাদরশুন্য__কাগুজ্ঞানহীন। 
আরে! কি এখনো ভাবিবি মানসে 
গঙ্গাজলে দেহ বিধৌত করিয়া, 
গঙ্গাকুলে সেই বিশ্ববাঞ্চনীয় 
স্বর্গের তোরণ দেখিতে নয়নে ? 
যদি আশা-থাকে-ঘদি ইচ্ছা কর 
স্বর্গের তোরণ বারেক দেখিতে, 
যাও তবে সেই দানবীর কুলে, 
দেহ ধোঁত কর সে নদার জলে। 


২৬৬ 


ঘঅবসর-সরোজিনী। 


পান কর সেই পুণাপ্রসূ বারি, 


ধ্যান কর সেই তটিনীশ্বরীরে, 


স্বর্গের তোরণ দেখিবি নয়নে । 

১১ 
শশীন্তি, শান্তি ধবনি ভারত ব্যাপিয়া 
হিমালয় হতে কুমারিকা দিয়া, 
সমুদ্রের গ'ঢ স্থনীল তরঙ্গে, 
এখনো! ধ্বনিত হইতেছে কেন ? 
চাহি না শাস্তিরে_ শান্তি মহাবৈরী- 
শান্তি ভারতের গৌরবনাশিনী__ 
শান্তি যেই খানে-_অশ্রঃ সেই খানে, 
শান্তি যথা, তথ! অনন্ত মামিনী_- 
শান্তিরে যে বলে বিরামদায়িনী, 
কাপুরুষ সেই, সন্দেহ কি তা”্র ? 
শান্তি রাঁজ্ৰী যথা, প্রজাগণ তথা 
চিরকাল বহে অধীনতাভার। 
যেখানে দেখিষে শান্তি-আরাধনা, 
সেখানে দেখিবে অপার যন্ত্রণা ! 
যেখানে দেখিবে শাস্তি সর্েশ্বরী, 
সেখানে দেখিবে চির হাহাকার! 


অবসর-সরোজিনী । ১৬৭ 


পরাধীনতার শান্তি অন্য নাম, 

চাহি না শান্তিরে-শান্তিরে চাহি না 

ভুলে যা, রে মূর্খ ! শান্তি-আরাধন। ! 

একমাত্র শুধু শান্তির কারণে 

ভারত আবদ্ধ মহাকারাগারে ! 

শান্তির কারণে ভারতনয়নে 

অবিরাম গতি অশ্রু বহে ধারে ! 

শান্তির মুষ্টিতে তুষ্টি-লেশ নাই, 

দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, অনস্ত বিষাদ, 

নরকে যা থাকে- স্বর্গে যাহা নাই, 

শান্তির মুষ্টিতে তাহাই কেবল! 

তবু, মহাঘূর্থ ভারত-সন্তান! 

শান্তি-পদ দেবা করিতে কামনা ? 
৮ 

দানবীর কুলে ঘটেছে প্রলয়, 

তুরস্কের মহাবীর পুন্রগণ 

এ হেন সময়ে ক্ষণতরে যদি 

শাস্তির চরণে লছে রে স্মরণ, 

ভেবে দেখ্‌ দেখি বারেক মানসে, 

কি অবস্থা ঘটে তা” হ'লে তা*দের ? 


২৬৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


বা 


রুসের ভন্ুক প্রতি ঘরে ঘরে 

ঘোঁর হুহুঙ্কারে গর্জিবে গভীর ; 

কত কুলবালা_-ঘবনকামিনী-_- 

ভল্লুকের করে জাতি-চ্যতা হ'বে_ 

কত বর্ষীয়ান্‌-_ কত বর্ষায়সী-_ 

কন্ঠ স্তকুমাঁর বাঁলক বালিকা 

ভল্লুকের খর নখর প্রহারে 

হারাবে জীবন ! দৃশ্য ভয়ঙ্কর ! 

ত্রী্ট-বৈজয়ন্তী পত পত রবে 

যবনের গৃহ-চুড়ার উপরে 

উড়িবে, ভগ্নুক খেলিবে তাহায়। 

যদি এ প্রলয়ে তুরক্ষ ভূপতি 

শান্তির চরণে গড়া?য়ে পড়িত, 

কি করিত শান্তি তা” হ'লে তাহার ? 

কি আর করিত ?_-ভারত যেমতি ! 
১৩ 

ভবিষ্য জানি না ;_ভবিষ্যের কথা 

বর্ভমানে ভাব! অধন্মম লক্ষণ ; 

যদিও তুর কালের কৌশলে 

পরাজিত হয় কুসীয় প্রতাঁপে, 


অবসর-সরেজিনী। ২৬ 


কি ভ্ঃখ তাহায় ?--আনন্দ অপার ; 
শান্তির ছলনে হারিবে নাত সে! 
অরির সম্মুখে বা হয়ে, 

ম।ণিত আম়ুধ ধরি? দুই ভূজে 

যদি পরমায়ু ত্যজে কলেবর, 
কোটিবার বলি সে মৃতু স্তখের 
স্বর্গের কপাট বিষমুক্ত আপনি । 

কিন্তু যদি, হায়, শান্তির ছলনে 
অরির সম্মুখে ষ্ঠ দেখাইয়া, 

অরির চরণে মানাগ্চলি দিয়া, 
অমরত্ব লভি” ভূলে মৃত্যু ভীতি, 
কোটিবার বলি, সে বাঁচা যন্ত্রণা ! 
নরক-সন্তোগ চিরকাল তরে ! 
অশান্তিতে মৃত্যু অমর-বাঞ্ছিত, 
শান্তির জীবন আনন্দ-বঞ্চিত ॥ 

১৪ 

খুল ইতিহাঁস__পড় একবার ; 
এখনি বুঝিবে শান্তি অশান্তিতে 
কত ঘে বৈষম্য--কত বে দুরত্ব-- 
কত যে অনৈক্য--কত অসম্ভাব। 


ই 


অবনর-সরোজিনী। 
শান্তির রাঁজত্ব দেখিবে যেখানে, 
দেখিবে সেখানে নিরয় প্রবাহ 
অশান্তির রাঁজ্য দেখিবে যেখানে, 
দেখিবে সেখানে পুণ্য ফ্রবলোক। 
শান্তি-পদচিহন অঙ্কিত যে দেশে, 
কলঙ্ক অস্কিত সদা সেই দেশ, 
অশান্তি বিরাজে চিরকাল যথা 
গৌরব-গরিমা অনন্ত সে দেশে। 
কিন্পু, অরে মুট় ভারতসন্তান | 
দেখেও দেখ না বুঝেও বুঝ না 
শুনেও শুন না__জেনেও জান না__ 
শান্তি শান্তি করি রব কত কাল ? 
আরে! কত কাল ভজিবি শীস্তিরে ? 
লক্ষমীছাঁড়া হ"লি-_বীর্ষযছাঁড়া হ'লি-- 
ধর্মছাড়া হ'লি--পুণ্যছাড়া হ'লি-__ 
সর্ববছাড়া হলি-_কিস্তু রে তথাপি 
শান্তিছাড়া, হায়, নারিলি হইতে ? 

১৫ 

কত কাল, আরে ভারতের বক্ষে 
শান্িশল বিদ্ধ রবে দুঢ়রূপে £ 


অৰসর-সরোজিনী। হ৭১ 


ফত কাল আরো! হিমাদ্রিকন্দরে, 
কত কাল আরো কুমারিকা প্রান্তে, 
কত কাল আরো ভারতের পুর্বে, 
কত কাল আরো! ভারত পশ্চিমে, 
কত কাল, হায়, আরো! কত কাল 
শান্তি শান্তি? ধ্বনি প্রতি কণ্ঠমূলে 
ধ্বনিত হইবে গগন বিদারি? ? 

হে বিধাত। বল, আরো কত কালে 
অশান্তি-দর্শন লভিবে ভারত £ 


পর্ব 
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শুদ্বিপন্র। 


3২০ গৃঠঠার ৭ গভির 'বিগ্ সে 'বিকট' হইনে। 


অবসর-সরোজিনী 
(কাব্য) 


আপিল 


দ্বিতীয় ভাগ । 


প্রীবাজন্ক্চ রায় বিরচিত। 
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লঙফেলো। 





আলবার্ট প্রেস্‌। 
৪৬ নং শিবনারায়ণ দাদের লেন, কর্ণবালিস ই্রীট 
বাহির সিমলা,-কলিকাত| | 


শপ 


আধাঢ়;--১২৮৬ 


কাকিনীয়ার 
সপ্রুসিদ হুম্যধিকাবী জখিগণাগ্রগণা 
রক্ত রাজা মহিমারগ্রন রায় চৌধুরী 


মহোদ্য-করকমলে 


অবদর-সরাজিশীর 


শ্রদ্ধা ৪ কারডশ মহগকারে 
উপহার গুদথ হইল 


শ্ীরাজকৃ্ণ রাঁয়। 


সূচিপত্র । 


বিষয় 

আশা 

উঃ 

উষা 
কালীনারায়ণরায় বাহাঢুর (ম্ব্গীয় রাজা) 
কুমারী রমাবাই 

কে তুমি 

গীত চতুষটয 

্্ত 

জলদে বিজলী 
দেবমক্গীত 
দ্বাদশগোপাল 
ধ্বস্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ 
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শারদীয় জলদখণ্ 

শেষ দেখ! (স্বদেশ প্রিয়ের) 
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গীয় ধন্বস্তরিকল্প রমাঁনাঁথ সেন কবিরাঙ্জ 

বরীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর 
তারত-সাত্বনা! 
দানবী নদী (287৩: 10009) 


১৩ 
২৫ 
৭৫ 
১৪৯ 
১১৩ 


অবসর সারাজিনী 


দ্বিতীয় ভাগ । 








শব্দাহন। 
১ 

“সাধ মহামন্ত্র-ত্রিদিব-উদ্ধার 1, 

এ কথা পশিলে শ্রবণ-বিবরে, 
শিরায় শিরায় শোণিত সঞ্চার, 

প্রতি লোমকুপ সঘনে শিহরে ! 
হৃদয়ের সেই গৃঢ়তম দেশে 

ঘন ঘন হয় ঘাত-প্রতিঘাত ; 
চিন্তার সাগরে চিন্ত উঠে তেনে, 

ত্রিদিব-উদ্ধারে উদ্দে উঠে হাঁতি। 

২ 

কিন্তু তা" বিফল-_-সকলি বিফল, 

ত্রিদিব-উদ্ধার হইবে কেমনে! 


অবসর-দরোজনী। 


মুখের বচন-_জিহ্বার সন্বল-_ 
আকাশ-কুম্বম, কে না ভাবে মনে ? 

কোথা শক্তি ?--তবে শক্তি-মারাধন! 
কে করিবে আর ত্রিদিব-শ্ুশীনে ? 

ত্রিদিবজীবন শক্তি বরাননা 
মরেছে-_মরেছে মহাবিষ-পানে ! 

রর 

“সাঁধ মহামন্ত্রত্রিদিব-উদ্ধার |? 
কারে অবলন্ধি” এ মন্ত্র াধিবে ? 

এই মহামন্ত্রে, পুজিয়া কাহার 
চরণ-কমল, স্বর্গ উদ্ধারিবে ? 

অকিক্ষুদ্রকায়-রসনার বাণী 
(মন্ত্রদুল-স্থান) পারে কি কখন 

ত্রিদিব শক্তির জাগা'তে পরাণী £ 
অতি অসম্ভব !--নিশার স্বপন ! 

৪ 

স্বতের সাধনা--ঘোর বিড়ম্বনা, 
পণ্ুশ্রম বিনা কি লাভ তাহায় ? 

পা'বে না হৃফল ;--ক'র না কামনা ; 
স্বৃত হ'তে স্থখী কে কবে কোথায়? 


অবসরস্মরোজিনী। 


স্বৃত হ'তে যদ্দি হ'ত ফল-লাভ, 
অস্থিচন্দ্সার-্বর্ূমি ছুখিনী 
হইত স্থখিনী; কিমের অভাব 
থাকিত ? হাদিত পূর্ণিমা যামিনী। 
৫ 
কার্ভনীর্্যার্জন, রঘু, দাশরথি, 
ভীল্প, কর্ণ, ড্রোণ, ভীম, যুধিষ্ঠির, 
অঙ্জুন গাণ্ডিবী, অভিমন্যু রথী 
জনন্ত নিদ্রায় চালিত শরীর ? 
এখনি দেখিতে, সে বীরমণ্ডলী 
ঘোর আস্ফালনে ছাঁড়ি হুহুস্কার, 
সপ্তনাগরেরে ফেলিত উছলি”, 
ুমূর্য, ত্রিদিবে করিত উদ্ধার। 
৬ 
ত্রিদিবের শক্তি ভরিদিবে থাকিলে, 
অমার তামসী হ'ত অস্তহিত ; 
ত্রিদিবের নেত্র বিষাদ-নলিলে 
ভাসিত না,_ শ্বাস হ'ত না বাহিত ॥ 
অনন্ত যাতনা--অসীম গীড়ন-__- 
অপার বিষাদ--অমেয় বিলাপ 


অবসর-সরোজিনী । 


না থাকিত কিছু; কিন্তু কুঘটন, 

বিধি বিড়ম্বনে ঘোর পরিতাপ ! 
৭ 

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে এখনি 
থরথরি বিশ্ব উঠিত টলিয়! ; 

আকাশ বিধিয় গর্জিত অশনি ; 
পর্বত নাঁচিত হেলিয়। ছুলিয়া ; 

অনন্ত সাগরে, অনন্ত লহরী 
তীর অতিক্রমি” পড়িত উছলি”, 

জাগতিক দেহ উঠিত শিহরি? ) 
পলকে পলকে ছুটিত বিজলী । 

৮ 

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে আবার 
আনন্দ-নিনাঁদে ত্রিদিব-ভবন 

পুরিত নিয়ত ; বীণার বঙ্কার, 
হৃদয়-তম্ত্বের মধুর নিকণ । 

দেখিয়া হাসিতে-_হাসিয়া গলিতে, 
হাসির প্রবাহ বহিত অধরে ; 

_ থাকিলে সে দেবী, কতু কি কাদিতে, 

ভ্রিদিব-সম্তান, ত্রিদিব-ভিতরে £. 


অবসর-সরোজিনী। 


থাকিলে সে দেবী” আবার দেখিতে 
দৃশ্য বিভীষণ, বর্ণন-অতীত। 
রণরঙ্গভূমে নাঁচিতে নাঁচিতে 
সেই মহাশক্তি ঘোর হুঙ্ক(রিত ! 
রক্তমাখা অনি লুফিতে লুফিতে, 
সদ্য-কাট। মুণ্ড চিবা"য়ে দশনে, 
সদ্যোষ্চ শোণিত পিয়িতে পিয়িতে, 
কাপাইত বিশ্ব চরণ-চাঁপনে ! 
১৯০ 
ফোয়ারা জিনিয়া দৈতা-রক্ত-ধারা 
নীল-নভোদেহে লাগিত ছুটিয়। ; 
জলধির জল হ'ত রক্ত পারা ; 
শিরোহীন শক্র পড়িত লুটিয়। ! 
শাত্রব শোণিতে ভ্িদ্রিব-মুত্তিকা, 
(দেখিতে) হইত গৈরিক মতন ; 
অরির নয়নে চির বিভীষিকা 


হৃদয়ের তলে বিষম কম্পন! 
১১ | 
থাকিলে সে দেবী, আবাঁর দেখিতে 


স্থখের স্বাধীন ত্রিদিব-বদন ; 


আঅবসর-সরোজিনী। 


স্বাধীনতা-গীত শুনিতে পাইতে, 
শুনিতে ধনুর টঙ্কার ভীষণ ! 
শ্বেত-শ্মশ্রুধারী পবিভ্র মূরতি, 
ব্যাস, বাল্সীকির রসনা-লতায় 
পীযুষপুরিত অমূল্য ভারতী 
| ফুটিত-_ছুটিত স্থরভি তাহায়। 
১২ 
নারদ, কণাঁদ, কপিল, জাবালি, 
শঙ্কর, মাধব--আচার্ধ্য প্রধান__. 
অঞ্জলি পুরিয়া তত্ব-স্থধা ঢালি? 
জুড়াইত চির-তৃষিত পরাণ । 
মহা-উপাধ্যায় দার্শনিকদল 
অচিস্ত্য অপূর্ব অসামান্য গুণে 
লাগাইত ধাধা ; সমগ্র ভূতল 
ভ্বলিয়৷ উঠিত দর্শন-আগুনে । 
১৩ 
বৈজ্ঞানিকদল দীপ্ত জ্ঞানবলে 
ধর্মের মিশ্রণে বিজ্ঞান-চালনে, 
কখন খতলে, কখন ভূতলে 
উঠিত নামিত. সত্য অন্থেষণে। 


অবসর-সরোজি নী।' 


বাণী-বরপুত্র কবি কালিদাস 
হৃধানিস্তান্দিনী কল্পনার সনে 
স্বরগ নরক--ভূতল আকাশ 
একত্রে দেখাত )-_দেখিতে নয়নে । 
১৪ 
সে দেবী থাকিলে, কত কি যে আর, 
দেখিতে-__শুনিতে, ত্রিদিব-সন্তান ! 
সে দেবী বিহনে সবি অন্ধকার, 
এ ত্রিদিব রাজ্য হ'য়েছে শ্মশান ! 
কিছুই নাই রে, কি দেখিবি আর ? 
কি শুনিবি আর? কিছুই নাই রে! 
বীণাতন্ত্র ছিড়ে নিবেছে বঙ্কার, 
শুধু হাহাকার শুনিতে পাই রে! 
১৫ 
সেই মহাশক্তি, স্থশক্তিশালিনী, 
আর নাই, হায়, ত্যজেছে? জীবন। 
হয়েছে স্বভূমি শুশান-শীয়িনী, 
কালিমার দাগে মলিন বদন ! 
অই দেখ, গিরি, সাগর লঙ্ভিয়া, 
পিশিতাশী ক্র,র কুকুর শৃগাল 


অবসর-সরোজিনী। 


পিশিত-ভোজনে লোলুপ হুইয়া, 

লকৃলক্‌ জিহ্বা, আসে পালেপাল ! 
১৬ - 

এ দেখেও, তবু করি'ছ কামনা 
ত্রিদিব-্মশানে শক্তি-আরাধন ? 

এ দেখেও তবু করিছ কল্পনা 
ত্রিদিব-শ্বশানে শবের সাধন ? 

এ নহে সে দ্িন, এ যে অসময়, 
সুত-শক্তি-পুজা করিলে কি হ'বে? 

শবসাধনের সবসময় নয়, 
শুধু অশ্রুজলে মগ্ন হও মবে ! 

১৭ 

পুত্রোচিত কাজ করাই এখন 
বিচার-বিধানে অতীব বিহিত ; 

ছাড় রে দুরাশ!, কর রে যতন 
পুত্রোচিত কাঁজ করিতে কিঞ্তি। 

ম্ৃত-শক্তি-করধূত মহা-অসি 
লহ রে খুলিয়া, চল ঘোর বনে, 

. চন্দন-পাদপ কাটি" রাশি রাশি 

আনি গিয়া, শক্তি-সৎকার-কারণে। 


অবসর-সরোজিনী। 


তা” যদি না রি তর সবে মিলে, 
আপন আপন বক্ষ বিদারিয়া, 
হৃদিকৃণ্ডে যেই মহানল জুলে 
(অধীনতা-জাত ') বাহির করিয়া, 
জননী শক্তির মৃতপুণ্যকায়, 
হরিধ্বনি দিয়া করিব দাহন ! 
শৃগ!ল কুকুরে এ শরার খায়; 
আর না;__অন্ত্যেষ্টি কর সমাপন ! 
১৪ 
যে শক্তি-প্রসাদে পূর্ববপিতৃগণ 
অসি-ঝনৎকারে, ঘোর হুহুস্কারে 
ধ্বনিত করেছে গগন-প্রাঙ্গণ, 
কাপা+য়ে তুলেছে সপ্ত-পারাবারে। 
সে শক্তি-বিরহে, নয়নের জলে, 
স্থদীর্ঘ নিশ্বাসে দিয় হরিবোল, 
পুরাই গগন ! আয় রে সকলে, 


হরিধ্বনিসহ ম্বুত দেহ তোল, 
০ 
স্বাল্‌ চিতা স্বাল্‌ ভূধর-প্রমাণ, 
কোটি কোটি ক্ষীণ নামার নিশ্বাসে 


অবসর-সরোজিনী। 


ভ্বলৃক্‌ স্বলন ;-_-হ'বে ন! নির্বাণ 

নির্বাপক ঘোর প্রবল বাতাঁসে। 
উঠুক গগনে চিতার অনল; 

শীত বায়ু হ'ক তপ্ত অতিশয়; 
আর' তপ্ত হ'ক্‌ তপন-মগুল; 

তাপে যেন বিশ্ব শত-ফাট হয়। 

২১ 

জাল চিতা ভ্বাল্‌ ত্রিদিব-শ্মাশানে, 

উত্তর হইতে দক্ষিণ অবধি ) 
ঝলকে ঝলকে ছুট্ুক্‌ গগনে 

প্রদীপ্ত আগুন )-শুখা'ক্‌ জলধি ! 
নীলাম্বর হ'ক ধুমল বরণ ) 

ভূধর-গহ্বর হক আলোকিত ; 
আচ্ছাদিত হক রবির কিরণ; 

ধূম-মেঘে হ'ক বিশ্ব আবরিত। 

২২ 

গঙ্গাজলে শবে করাইয়া স্নান, 

রাখিবে চিতায় ? রেখ না- রেখ না! 
নয়ন-সলিলে স্নান সমাধান 

করাই উচিত) জেনে কি জান না? 


অবসর-সরোজিনী । ১৯ 


জননীর শোকে হৃদয় ভেদিয়া 
উষ্ণ প্রঅবণ আখি দিয়া বহে; 
শক্তি-তগণ, আয় রে মিলিয়! 
সকলে, এ জল ঢালি শব-দেহে ! 
২৩ 
ঢাল নেত্রজল, ঢাল বারংবার ; 
বক্ষে করাঘাত কর রে মবলে, 
আর' প্রবা্থিবে নয়নাশ্রু-ধার 
শবসহ বিশ্ব ভান্তুক সে জলে! 
একটি নির্ঝরে জনম লভিয়া 
গঙ্গা! এত বড়-_-অনন্ত-সলিলা ; 
কোটি কোটি উৎ্ম আজি উছলিয়া 
নারিবে ভাপা”তে পর্বতের শিলা ? 
৯৪ 
এই যে ভারত-শ্াশান-হৃদয় 
জবলিয়! উঠিল চিতা-হুতাশনে ; 
কোটি কোটি মুখে হরিধ্বনি হয়, 
উঠিল সে ধ্বনি অনস্ত গগনে | 
ধর শব-দেহ-_রাখ চিতা'পরে ; র 
আর একবার হরিবোল দাও; 


অবসর-সরোজিনী। 


জনমের মত ু"নয়ন ভ'রে 
একবার শক্তি-পাদপদ্ধে চাও ! 
২৫ 
চিতা ভ্বলে ধু ধু!_হরিবোৌল হরি !-- 
পুড়ে শব-দেহ !_শোঁকের উচ্ছাস! 
ছুটে অশ্রুধার! !_মরি মরি মরি! 
হায়, এ কি হ'ল '-ঘোর সর্বনাশ! 
গর্জে শোক-সিন্ধু1-বিশ্ব অন্ধকার !-- 
ভাঙ্গিল হৃদয় !--গেল মহাধন !-- 
চিত চমকিত !__ভীষণ ব্যাপার !__ 
অন্তরাত্মা কাপে 1-ব্যাকুল জীবন! 
২৬ 
তন্দ্রীভূত হ'ল, দেখিতে দেখিতে, 
ত্রিদিবের শক্তি, ত্রিদিব-জীবন ! 
স্বর্ণের রাশি অনল রাঁশিতে 
গণলে গেল বুঝি জন্মের মতন ! 
চিতা-ভম্ম লহ, ভ্রিদরিব-সন্তান, 
মাখ সর্বব-দেহে, কীদ উচ্চস্বরে ; 
আজি রে ত্রিদিব গভীর শ্মশান ! 
এ দৃশ্য হয় নি বুগযুগান্তরে | 


অবসর-সরোজিনী । ১৩ 


২৭ 
বাছি” বাছি” নে রে পোড়া অস্থিরাঁশি, 
মালা গাঁথি' গলে পর রে সকলে! 
জপ এই মালা, জপ দিবানিশি; 
সিক্ত কর সদ! নয়নের জলে ! 
জপ এই মালা-_হয় ত ইহাতে 
হবে কালে নবশক্তির সঞ্চার 
গিরি-স্থতা-সম ) হইবে তাহাতে 
শকতি-বিহীন ত্রিদিব-উদ্ধার। 





ভাঁলবাসাঁর পরিণাম। 
১ 
“ভালবাসা” এ মধুর এ স্বীয় নাম 
কে জানে এমন হ'বে,হায় ! 
ভালবাসা” আদি-সধা__বিষ-পরিণাঁম, 
প্রাণ যায় যায়! 
ভালবাঁসা ভাল ক'রে শিখে হ'ল এই পরে, 
সর্ধবস্ষ আমার, হায়, গেল রে। 
অমৃত গরল হল, কল্পতরু বিষফল 
উগারিয়ে দিল রে! 


১৪ অবসর-নরোজিনী। 


প্রিয়তম 1 না না 
ক্ররতম! তব চিত কিসে বল নিরমিত, 
 মানব-আকারে তুমি কোন্‌ নিশাচর ? 
তৃষায় দেখা'য়ে আশা, বিষে মাঁখি' ভালবাসা, 
প্রাণের জীবনী শক্তি করিলে অন্তর! 
চিনিতে না পারি” হায় পড়িনু তোমার পায়, 
বিনি-মূলে বিকাইয়ে প্রাণ কলেবর, 


কে জানে স্থবর্ণকোষে হেন বিষধর ? 
ও 


যে দিন প্রথম দেখা তোঁমায় আমায়, 

মনে আছে ?_ তব মনে স্বপনের প্রায়। 
কিন্তু আমি ভুলি নাই, মনে গাথা সর্বদাই, 

যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়, 

কি যে সেই দিন মোর-_কি কহিব, হায়! 
শিখিনি এমন কথা, সেই মম মন-গাথা 

প্রথম-সাক্ষাৎ-ভাঁব শুনাই তোমায়; 


কভু যে পারিব,তাঃরো আশা বা কোথায়? 
রর ৃ 
নয়নে নয়নে সেই প্রথম দর্শন 


(পুর্বেব এ জীবনে যাহা! ঘটেনি কখন) 


'অবসর-সরোজিনী। ১৫ 


কি যে করেছিল মোরে, ক'ব তা" কেমন ক'রে, 
অভিধানে কথা কই দেখি না এমন, 
জানি না, অথচ জানি-_কি যে সে দর্শন । 
যেই খানে সেই দেখা, সেখানে অমৃত-মাখা 
দেখিনু স্বগ্ীর এক মুক্তি অতুলন; 
সেই মূক্তি তুমি ; কিন্তু কোথার এখন? 
৫ 
নিষ্ঠর_নির্দয়_ক্ র-বিষাক্ত্ৃদয় ! 
রর সে অপূর্ব মৃত । এ যে বিষময় ! 
কই সে স্বর্গীয় চিত্র অনুপম পবিত্র, 
পরাণ-ভুলানৃষ্টি কই, নিরদয়? 
অক্ষয় ভাবিনু যা'রে-_-এবে তা বিলয় ! 
সেদিন তোমারে দেখে, বিশ্বীস-পীযুষ মেখে 
মনের সহত্রমুখে, তাবিনু নিশ্চয়, 
দুঃখের জগতে সুখ-মুত্তির উদয়। 
৬ 
ভুলিলাম একেবারে ন! ভাবি পশ্চাৎ। 
বুঝি নাই শেষে পা'ব বিষম আঘাত ; 
বুঝি নাই যেই ঘন বারি করে বিতরণ, 
সেই ফের করে শিরে অশনি নিপাত ) 


১৬ অবসর-সরোজিনী। 


বুঝি নাই আগে দেখে, যাহারে হৃদয় রেখে 
জলন্ত অনলে বক্ষ হ'বে তম্মসাৎ, 
শুখাইবে মন-ওরা আশার প্রপাত। 
৭ 
হা কঠিন! হা বঞ্চক! হায়, প্রতারক ! 
অমুতের হেমভাঁণ্ে জ্বলস্ত পাবক ! 
এই ঘদ্দি ছিল মনে, কেন তবে সেইক্ষণে 
সরিলে না ?--ফেলিতাম নয়নে পলক, 
যত্তে করতল ঢাকি” মুদি' থাকিতাম আখি, 
নাহি দেখিতাম আর বাহির-অলোক, 
যে আলোকে তৰ সম জীবন-শোষক ! 
প্র ৃ 
প্রণয়-_-কি ভয়ানক ! কুটপ্র্বণ ! 
দিন নাই, রাত্রি নাই প্রবাহি*ছে সর্বদাই 
অস্ফট অশ্রচত, তবু গভীর গর্জন ! 
চঞ্চল প্রবাহে যা"র ঢালি, প্রাণমন, 
শীতল হইব ভেবে, পুড়িনু এখন | 
মিছে কেন ভালবাস! দেখা"য়ে আমার আশ! 
ফলবতী না হইতে, করিলে ছেদন, 
কে জানে তোমার প্রাণ কঠিন এমন ! 


অবসর*সরোগিনী। [ও ৯৭ 
৯ 


এই না নয়ন তব 1-তুমি যে নয়নে 

সেই যে কিছুষ্টিরেখা চালিয়ে সাধিলে দেখা, 
হইলে “আমার” বিনা বাক্য-আলাপনে ? 
এই না নয়ন সেই ? আমি যে নয়নে 

আমার নয়ন রাখি” অনিমেষ চেয়ে থাকি? 
তোমা ছাড়া ভুলিলাম যা” আছে ভূবনে, 
হইনু "তোমার"__আজো তাই জানি মনে । 

১৯০ 


কিন্তু তুমি, হা' কঠিন! ছলিয়া আমায়, 
কোথায় চলিলে আজ কাটিয়া! মায়ায় ? 
তদগত জনেরে ভুলি” কাপট্যের দ্বার খুলি” 
কেমনে পশিলে তা"য়, কিসের আশায় ? 
যেও না-_চরণে ধরি+, যেও না-_পরাণে মরি, . 
যেও না--যেও নাঁ-শত শপথ তোমায়, 
তুমি গেলে আর মোর কে আছে কোথায়? 
১১ 


প্রাণের ভিতরে মোর-_মনের ভিতরে 
কিছুই ত রাখ নাই এক এক ক'রে 


১৮ অবসর-সরোজিনী । 


ল"য়েছ সকলি তুমি, বল দেখি, তবে আমি 
খালি প্রাণে_খালি মনে, কি আশ্রয় ধ'রে 
থাঁকিব, নির্দয় ! এই সংসার ভিতরে ? 

খালি ক'রে প্রাণ মন, দিয়াঁছি মকল ধন, 
খালি প্রাণে খালি মনে কত যত করে 
রেখেছিনু এক ধন স্বর্গীয় আদরে। 

কি সে?_আর কিছু নয়, ও কঠিন নির্দয় ! 
তোমারি সে “ভালবাসা” জীবনের তরে। 

১২ 

কিন্তু, হায়, তোম1 হেন ছলের ছলনে 
নিজেরে সর্বস্ব গেল, ছলিত বচনে। 

তুমিও যা" মোরে দিলে, তাও ফের কেড়ে নিলে, 
এ কাপট্য- খেল! খেলে, রাঁখিলে ভূবনে 
দত্তাপহারীর চিত্র অক্ষয় রপ্রনে ! 

আমার সমান যেই, দেখুক নয়নে সেই, 
আমার নয়ন ল'য়ে তোমা হেন জনে,__ 
দভীপহারীর চিত্র অক্ষয় রঞ্জীনে ! 

৩ " 

_ স্বগয় রতন যাহা, মূল্য নাই যার, 

হেন প্রেম কেন এল ভূতল মাঝার! 


অবসর-সরোজিনী । ১৯ 


যেখানে তোমার মত অপ্রেমিক অবিরত 
প্রেমপ্রিয় জনে ছলে নির্দিয় হইয়া, 
কেন সে ভূতলে প্রেম মরিল আসিরা ! 

যে প্রেমেরে রক্ষা করা, বে প্রেমের প্রেম ধরা 
প্রকৃত প্রেমিক বই সাঁজে না অপরে, 
তোম! হেন জন তা"রে রাখিবে কি ক'রে! 


প্রেম! প্রীতি ৷ ভালবাসা !- প্রণয়! প্রণয় ! 
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়। 

রবিতপ্ত শিলা*পরে কুমস্ম কেমন ক'রে 
থাকিবে সরস ?- হায়, শুকাইয়! রয় ! 
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়। 

যথায় বঞ্চক-বক্ষ, কে তথায় তব পক্ষ ? 
যেখানে ছলনা-ত্রোত পলে পলে বয়, 
সে মানবনূমি তব রি নয়। 


হা কঠিন। ভুলাইয়ে যজা?লে আমায়; 
ধাধিলে নয়ন মম বিদ্যুৎ-আভায়। 

বুঝা+য়ে অম্তাশয়, মহামরীচিকাময় 
মরুভূমে ফেলি” মোরে পালাও কোথায় ? 
পালায়ে। না--পালাইলে-দলি” মোরে পায়! 


নি অবসর-সরোজিনী। 


উহু, এ কি হ'ল, হায়, প্রেমচোর ওই যায়, 
তুইও তবে কেন, হায়, যা+স্নি, রে প্রাণ? 
জীবনে মরণ__ভাঁলবাসা-পরিণাম ! 





ভুলিব না। 
৯ 
হীরকের মালা! গগনের গলে 
বিকিমিকি করি, জ্বলিয়। উঠে; 
ধীর সমীরণ গগনের তলে 
চলি? চলি? ফুল-স্থরতি লুঠে। 
২ 
তমসবসনা গভীর যামিনী 
মুখখানি ঢাকি? আচল-তলে, 
কোন্‌ অভিমানে হয়েছে মানিনী, 
ভাসা'য়ে নয়ন শিশির-জলে ? 
রি | 
আঁধারের আোত চারিধারে ধায়, 
আলোঁক-আতার্স নাহিক আর, 
আঁধারের কোলে জগত ঘুমায়, 
আকাশে ঝলি/ছে আধার-ভার। 


অবসর-সরোজিনী। ২১ 


৪ 
বাতীয়ন খুলি', আপনার মনে 
কত কি ভাবিয়া রয়েছি বসে; 
কত নিশি-চিন্তা আসি' ক্ষণে ক্ষণে, 
পুন; ক্ষণে ক্ষণে বাই'ছে ভেসে । 
৫ 
ভাবিনু আকাশ, ভাবিনু পাতাল, 
ভাবিনু মরত, জগত-ধাম, 
ভাবিনু ভিখারী, ভাবিনু ভূপাল, 
ভাবিনু অদৃষ্ট, মানব-নাম, 
৬ 
চন্দ্র, সূর্য, তারা, দীপ্ত গ্রহাবলী, 
সর্ব্বোচ্চ হিমান্দ্ি, বালুকা-কণা, 
রাজার মুকুট, ভিক্ষুকের ঝুলি, 
ভেকের মস্তক, ফণীর ফণা, 
৭ 
ভাবিনু আমি কে ?-ভাবিনু তুমি কে? 
ভাবিনু আমার তোমার মন, 
ভাবিনু জনম, ভাবিনু মরণ, 
ভাবিনু রাজার বিপুল ধন, 


চি 


অবসর-সরোজিনী ) 


্ঃ 
নারীর নয়নে পুরুষের রূপ, 
পুরুষের চথে কিরূপ নারী, 
তন্ন তন্ন করি” ভাবিতে লাগিন্ু, 
উলি” উঠিল ভাবনা-বারি, 
ন্ট 
ভাবিনু স্বরগ, ভাবিনু নরক, 
পাপ, পুণ্য, ধর্ম, অস্তবখ, সখ, 
ভাবিন্ুু প্রশংসা, ভাবিন্ু অঘশ, 
ভাবিনু হসিত, বিষ মুখ । 
১৩ 
একে অন্ধকার, তাহাতে আবার 
হখ্যাতীত চিন্তা এজরপে মোরে 
করিল আকুল, নারিলাম আর 
চিন্তারে হৃদয়ে রাখিতে ধরে । 
১১ 
এই সব চিন্তা অন্ধকার-সনে 
একীভূত হ'য়ে মিলা”য়ে গেল, 
অন্ধকার যাহ, এই সব" তাহ1, 
এই নব ভাব মনেতে এল । 


অবসর-সরোজিনী ৷ ২৩ 
১২ 
যা" কিছু ভাবিনু, সবি অন্ধকার ; 
অন্ধকার আর কিছুই নয়, 
উজ্জ্বল আলোক-_তাঁও অন্ধকার, 
অন্ধকারে বিশ্ব সম্টিচয় 
১৩ 
. গঠিত অনন্তকালের কারণে । 
মহাশিক্ষা, অহ, আজের ঘটনা, 
সম্বদ্ধ য'দিন শরীর জীবনে, 
এই অন্ধকার কড়ু ভুলিব না। 


পেশ 


কে তুমি? 
১ 
কে তুমি লতিকাকুঞ্জে বলি” একাকিনী, 
গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গীত 
গাইয়া আপন চিত 
করিতেছে পুলকিত, অয়ি স্বহাঁসিনী 
কৌশেয় অঞ্চলে ফুল সঞ্চয় করিয়া, 
_ বিনা ডোরে গাঁথ মালা মন মিলাইয়! £ 


২৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


হা] দেখ, স্থুন্দরি ? ন্ট নিরখি” তোমায়, 
চল বায়ু অন্য স্থলে 
ভুলেও নাহিক চলে, 
খেলা করি' তব পাশে লতিক! দোলায়; 
গুমটে জগত-জীব আকুলিত মন, 
তোমারি নিকটে শুধু চলে সমীরণ। 


৩ 
ভ্রমিয়া আইনু আমি বাগানে বাগানে, 
কোনখানে কোন ফুলে 
হূর্ভতরেও দুলে 
না পাইনু ভ্রাণলেশ, তৃষিত পরাণে, 
তোমারি অচল ভরা ফুলেই কেবল 
ছুটি'ছে স্থরভিরাশি, মানস চঞ্চল। 


৪ 
কোথাও না৷ দেখিলাম একটিও গাছে 
ফুটিতে একটি ফুল, 
ঝঙ্কারিতে অলিকুল, 
তব ললতাকুঞ্জে শুধু ফুল ফুটে আছে, 
এখানেই ফুলে ফুলে অলিকুল মেলি", 
সছুমন্দ গুপ্তরণে করিতেছে কেলী। 


অবসর-সরোজিনী। ২৫. 


পাপিয়া, কোকিল, তামা হায় রে, কোথাও 
শ্রবণ-বিবরে মম 
না বর্ষিল হধাসম 
কুজন, উড়িল নাহি হইয়া উধাও; 
এই কুপ্রে, তব পাশে, অয়ি বরাননে ! 
যেখানের যত পাখী মজি'ছে কুজনে। 
৬ 
কা'র তরে গাঁথ হার ?__কে তুমি, রূপসি ? 
কা"র ক সাজাইতে 
বাসনা করেছ চিতে ? 
কা'র তরে কুঞ্জে তব শোভে মুখশশী ? 
আঁশারে দ্বিভাগ করি? কাহার কারণে 
এক ভাগে গীথ ফুল--অন্য ভাগ মনে ? 
৭ 


তুলি'ছ-_ফেলি'ছ ফুল-_-তুলি'ছ আবার, 
হে স্বন্দরি! কা'র ছবি 
অন্তর-ফলকে ভাবি, 
গেঁথেও--হয় না গাথা মনৌমত হার £ 
যে করেছে. অধিকার তোমার হৃদয়, 
সেই বুঝি বলিতেছে,_মাল! তাল নয়? 


অবসর-সরোজিনী। 


মে যদি প্রকৃত প্রেমী তবে কি কারণ 
' . তোমার মাঁলিকা নিতে 
বাসনা করি”ছে চিতে, 
তোমার সরল চিতে থাকিয়া! এখন্? 
দে যদি তোমায় ছাড়ি” এই মালা লয়, 
তা” হ'লে নিশ্চয় জেন»_সে তোমার নয় 
৪ 
তোমারে ছাড়িয়া, যার বাসনা মালায়, 
বল দেখি, তবে মোরে, 
সে তব কেমন ক'রে ? 
তাঁ"র ভালবাসা! কই নিবসে তোমায় ? 
সে যদি প্রকৃত প্রেমী_-সে যদি তোমার, 


তবে সে ছাড়ুক আশ এ ফুল-মালার। 
১০. 
বুঝেছি তোমার মন, হে হ্বন্দরি বালা! 
তুমি বড় স্চতুরা, 
প্রেমিক-পরীক্ষা করা 


উদ্দেশ্য তোমার, তাই গাথিতেছ মাঁলা। 


মনোমত করি” ফুল করহ গ্রন্থন, 
পরীখ তোমার সেই প্রেমিক কেমন। 


অবসর-সরোজিনী । | হণ 


ভারতের প্রতি ইংলগ্ড। 
১ 
“অতল অকুল স্থনীল, জলধি 
উচ্চ বীচি তুলি” গর্জে নিরবধি । 
নীল বক্ষ তা"র বিদারি' সবলে, 
বিজ্ঞান-প্রসৃত ইংরাজ-কৌশলে 
“সিরাপিস্” পোত ছুটি'ছে ওই ) 
রবির কিরণে, টাদের কিরণে,.. 
লৌহ-নিরমিত চাকার চরণে, 
উন্মন্ডের প্রায়, তীর বেগে ধায়, 
লক্ষ্য প্রতি যেন খগপতি ধায়; 
“সিরাপিস্” পৌত ছুটি'ছে ওই । 
রড | 
“চাকার তাঁড়নে, প্রহাঁর-পীড়নে 
গরজে জলধি ভীম গরজনে ; 
খণ্ডিত লহ্রী পুন খণ্ড হ'য়ে, 
ঘাতপ্রতিঘাতে ফেনকে মিশাঃয়ে, 
গড়াগড়ি দেয় সাগর-জলে ; 
তুষার জিনিত শাদা! শাদা পাল 
সমীরণ-স্ফীত, অতীব বিশাল! 


২৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


জলস্তম্তসম শরীর প্রকাশ ; 
গুণরৃক্ষগুলি ছুঁয়েছে আকাশ ; 
“সিরাপিস্” ওই সবেগে চলে । 


৩ 


“নলমুখে ধূম গগনে ক্ষেপিছে ; 

নলযুখে জল জলে উগারি+ছে ; 

মনের উল্লাসে তরঙ্গ কাটিয়া, 

তন্ন তন্ন করি” সলিল ধাঁটিয়া, 
“সিরাপিস্” ছুটে তোমার পানে। 

উঠ এই বেলা, উঠ বিষাঁদিনি, 

উঠ এই বেলা, আঁধ্য-প্রসবিনি ! 

বুঝি পৌর্ণমাসী অমার যামিনী 
হইল তোমার, ভাবি গো মনে । 

৪ 

“তোমার আমার যিনি গো ঈশ্বরী, 

সেই ভিক্টোরিয়া আশীর্বাদ করি» 

হৃদয়-রতনে, অতীব যতনে, 

“সিরাপিলে” ওই তব সন্ধানে 
পাঠাইল। ; দেখ নয়ন তুলি? । 


অবসর-সরোজিনী । ২৯ 


আমারে করিয়! তমস-আবৃত, 
প্রতীচীর শশী প্রাচীতে উদ্দিত ; 
আর কেন, দিদি, তবে বিষাদিত ? 
মুদিত নয়ন কর উন্মীলিত, 

চির ছুখরাশি যাও গো ভুলি? । 


৫ 


“ওই দেখ, দিদি, নিকটে তোমার, 
“সিরাপিস্‌” হ'তে নামিয়া কুমার 
ঈাড়াইল! ; যেন শান লতা। পাশে 
নব বিকসিত কিসল প্রকাশে । 
স্বধীরে উঠিয়া কুমারে ধর। 
স্তাপিত কোলে মলিন অঞ্চল 
(শতগ্রন্থিময়__তালিই কেবল 1) 
বিছা”য়ে যতনে, বসাও কুমারে, 
অভিষেক কর নয়নাশ্রু-ধারে, 
একে একে দুখ প্রকাশ কর। 


* ৬ 


“তব সৃতগণে (তাহারা আমার 
ভগ্রিনী-নন্দন) নিকটে তোমার 


আবসর-সরোজিনী। 


এই বেলা ডাকি? কহ সবাঁকারে, 
যেন তব সহ অশ্রুজল-ধারে 
তিতিয়া দাড়ায় কুমার-পাশে ) 
অসম্থ যাতনা__-মনের বেদনা-- 
যতগুলি আছে মনের বাঁসনা, 
যেন সকলেতে অনর্গল চিতে, 
অনা,সে কুমারে পারে নিঁবেদিতে, 
কহ তা? তা”দিগে মধুর ভাষে। 


৭ 


“বল গো ভগিনি, ডাকিয়! সবাঁয়, 
বাস আঁড়ন্বরে-বাহি যেন ধায়, 
আতসবাজিতে-_তামাসা--খানায় 
ধনরাশি যেন বৃথা ন! উড়ায়, 

একে কাঙ্গালিনী তুমি গো এবে ! 
তাহে পুন, হায়, এরূপ করিয়া, 
আড়ম্বরে রাজভক্তি দেখা ইয়া, 
কি লাভ হুইবে ? কি দুঃখ ঘুচিবে ? 
বহমান ছুঃখ আবহ রহিবে, 

সত্য কি না, মনে দেখ গো ভেবে। 


অবসর-সরোজিনী। ৩১ 


৮৮, 
“বে জ্বালায় তুমি সাঁত শ' বরষ, 
নয়নের নীর নিয়ত বরষ ; 
সে যাতনা আমি জানি সবিশেষে, 
মনে হ'লে তাহা, হৃদয়প্রদেশ 
আজো! গে৷ আমার কীদিয়া উঠে! 
এত স্থখ, সবি স্বপ্ন বোধ হয়, 
চারিধারে হেরি অন্ধকারময় ; 
নরক-মূরতি সাক্ষাৎ উদয় 
হ'য়ে স্বৃতি-পথে স্থখ করে লয় ; 
শত শত শেল হৃদয়ে ফুটে! 


৯ 


“নিজে না ভূগিলে, পরের বেদনা, 
বল গো ভগিনি, জানে কোন্‌ জনা ? 
স্ব'লেছি_-ভুগেছি-কেঁদেছি অনেক ) 
স্থখ সহ দেখ! হয়নি ক্ষণেক ; 

সদাই হইত মরণ-আশা ! 
রোমকের! যবে দারুণ প্রহারে 
কোটি পদাঘাত করিল আমারে ) 


১০ 


অবসর-সরোজিনী ! 


ভুজ কণ্ঠ বাঁধি” লোহার শিকলে, 

প্রতি পলে পলে শামিত সবলে ; 

আজ” ছুখে কাদি স্মরি, সে দশ ! 

১৯০ 

“আশা হ'ত মনে, যদি দিবাকর 

বরষি' অনল, মম কলেবর 

দগ্ধ করিতেন ; অথবা সাগর 

গ্রাসি' অভাগীরে পুরিত উদর ; 
অথবা অশনি পড়িয়া শিরে 

দুখের জীবন করিত গ্রহণ ; 

বাঁচিতাঁম, দিদি, তা” হ'লে তখন ; 

অধীনতা-দগ্ধ শরীর অন্তর 

হইত শীতল, হ'ত না জর্জর, 
ডুবিতে হ'ত না নয়ন-নীরে 1 

১১ 

“সে ছুখের দিন নিয়তির বলে 

গেছে বটে এবে অস্তের অচলে ; 

স্বাধীনতা-স্থখে এবে অবিরত 

মগ্ন বটে, তবু আছে জাগরিত 
রোম-প্রহারিত চরণাঘাত। 


অবমর-সরোজিনী । 


মনে মনে ভাবি, কালের কৌশলে 
পুন মে কুদিন কবে ভাগ্যে ফলে ; 
কাল-চক্র-গতি কভু নহে স্থির, 
তীর হয় নীর-_নীর হয় তীর; 
সবি চূর্ণ করে কালের দ্বীত ! 


১২ 

“তুমি গো ভগিনি, অগ্রজা আমার ; 

আমি গে! ভগিনি, অনুজা তোমার ; 

আমি যে তোমার আপনার হই, 

ক্ষণেক ভে'ব না, আমি পর নই; 
তোমার প্রসাদে গৌরব মোর । 

তব রত্বরাশি ভূষণ আমার; 

তব “কোহিনুর” (রতনের সার) 

হৃদয় আমার উজলে কিরণে ; 

উজলিত তাহা তোমার চরণে ; 
আজি সে হীরক হয়েছে মোর। 


5৩ 
“সত্য সত্য কহি, শপথ করিয়া, 
তোমার প্রসাদে ভুবন জুড়িয়া 


৩৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


5) সথযশ আমার, তোমারি বিষয়ে, 
ক্ষুদ্র আমি, এবে ধনবতী হ'য়ে, 


হয়েছি তিলক ধরণী-ভালে ; 
তোমারি প্রসাদে আমি ভাগ্যৰতী ; 
কিন্তু, তি, এবে তুমি দীন! অতি, 
এ দশ! তোমার দেখিয়! নয়নে 
বাস্তবিক কহি, ছুখ পাই মনে, 

নিরজনে ভাদি নয়ন-জলে ! 


১৪ 


“ভগিনি ভারত, ভুবন মাঝারে 
ধরার অমর কহিত তোমারে ; 
দেব-জ্যোতি-জাঁলে বদন তোমার 
উজল করিত ধরণী-আগার, 
কমলা অচলা তোমাতে ছিল ; 
বীর পুন্রচয়, বীর! পুত্রীচয় 
গায়িত তোমার মুক্তকণ্ে জয় ; 
হুমধুর বাদ্য বাঁজিত সঘনে, 
পুরিত গগন আনন্দ-নিকণে ; 
অশেষ উন্নতি হইয়াছিল । 


অবসর-সরোজিনী । . ৩৫ 


১৫ 
“ছায়, সে স্থদিন এবে গো তোমার 
নিশার স্বপন ; নাহি, দেবি, আঁর 
সে অমর জ্যোতি-_সে সুখনিচয়, 
কালের দংশনে হয়েছে বিলয় ; 

অধীন৩1-বিষে ভ্বলি'ছ এবে! 
এ দশা তোমার দেখিয়া নয়নে ; 
বাস্তবিক কহি, দুখ পাই মনে; 
কি ছিলে-কি হ'লে-কপালে তোমার 
এত বিড়ম্বনা ছিল বিধাতার ! 

এর চেয়ে দুখ আছে কি ভবে? 

১৬ না 

“রাজার ঘরণী, রাজ-সোহাগিনী, 
রাজরাজেশ্বরী তুমি, গে ভগিনি | 
আঙি কি না তুমি পথ-ভিখারিণী 

হুইয়৷ কাদি”ছ মলিন মুখে ! 
অতি শোচনীয় এ দশ! তোমার ; 
স্থধার বদলে গরল উদগার 
এবে হয় তব শিরে অনিবাঁর ! 

স্থখ অস্তগত--ডুবেছ দুখে! 


আঅবসরস-রোজিনী। 


১৭ 
“কেঁদ না, কেঁদ না, কেঁদ না গে! আর) 
ছিন্ন অঞ্চলেতে যুছ অশ্রুধার ; 
বিধাতা করুন্‌, হউক তোমার 
শুভ সংঘটন, ঘুচুক ভ্বালা ; 
যে অবস্থা মোর, কহি অকপটে, 
বিধাতা করুন্, যেন তব ঘটে; 
তোমার আমার পিতা। এক বটে, 
এক রক্ত আছে শিরায় ঢাল1; 
১৮ 
“তবে বল দেখি, তুমি দুখ পেলে, 
আমার? অন্তর যায় না কিজ্বলে£ 
আমার অধীনী তুমি, গৌ.ভগিনি, 
লজ্জা পাই শুনে এ নিষ্ঠুর বাণী, 
কিন্তু কি করিব, কপাঁল-লেখা ! 
সে যা হ'ক্‌, তুমি পূর্ব্বের মতন 
পুন হও, করি এই আকিঞ্চন; 
আজ-_নয় কাল-__নয় কিছু পরে, 
তব পুর্ববদিন হইতেও পারে ) 
কালের কৌশল থাকে কি ঢাকা? 


অবসর-সরোজিনী ) ৩৭ 


১৯ 

“্রীদ, রোম, তুমি, মিসর প্রভৃতি 
পুরাকালে ধর! উজলিয়! অতি, 
ছিলে সুশোভিত, তাদের সহিত 
তব স্থখ-রবি হয়েছে স্তিমিত, 

কিন্তু গো তাহার! কালের বলে 
অস্তমিত স্থখ-রবির আবার, | 
(যদিও স্থদূরে) উল বিভার 
পেতেছে আভাস; তোমারো৷ তেমন, 
সৃখ-ভান্ু পুন ভাতিবে গ্রগন ; 

কালের রহস্য অবশ্থ ফলে। 

৩ 

«সুত্রপাত তার বুঝি এইবার, 
অয়ি গো ভারত, হইল তোমার ; 
পুন্রগণ সহ স্বাগতবাদনে 
ক্রোড়াননে ধর মহিষী-নন্দনে ) 

আনীর্ববাদী ফুল বরষ শিরে ) 
এ হেন ম্থযোগ কখন? হবে না, 
ভাগ্য-বলে পেলে, আর গো পাবে না; 
এই বেল! কহ মনের বাসনা, 


৩৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


হৃদয় বেদনা--হৃদয়-যাতন! 
কহ যুবরাজে, কহ, গো ধীরে! 
২১ 
«প্রতি পলে পলে, প্রতি পদে পদে 
পড়িতেছ তুমি যে সব বিপদে ; 
এক এক করি” বিগত ঘটনা 
কহ যুবরাজে, কহ স্থবদনা,' 
স্বৃতি-দবার খুলি” সব দেখাও; 
স্বাধীনতা কালে কিরূপ আছিলে, 
আধীনী হইয়! কিরূপ হইলে; 
এক এক ক'রে মহিষী-কুমারে, 
করে ধরি”, দেবি, সব লিখা ও। 
২২ 
“তব শ্রেষ্ঠ স্থুত যত রাজগণ, 
সাবধান, যেন না হয় মগন 
বহু-ব্যয়শালী আচার ব্যভারে, 
নাহি সাজে যেন মণিমুক্তাহারে ; 
কারণ, সে দিন এখন নাই। 
জননী যা*দের এবে কাঙ্গালিনী, 
স্পা খিন্রী অদিত নলিনী | 


অবসর-সরোজিনী। ৩৯ 


এবে কি তা”দের সাজে হেন বেশ ? 
এ বেশে স্থছিত হবে না বিশেষ) 
অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চাই। 
২৩ 
“নয়নের জলে লিখি* আঁবেদন, 
কুমারের করে কর অরপণ ; 
একটীও কথ ভুল না বলিতে, 
একটীও কথা ভুল না লিখিতে ; 
সকলি জানাও রাজকুমারে 1 
যবে রাজস্্ুত স্বদেশে ফিরিবে, 
তব আবেদন জননীরে দিবে ; 
সদয়-হৃদয়! সরল! কামিনী 
রাণী ভিক্টোরিয়া, করুণাশালিনী, 
করুণা-অপাঙ্গে চা'বে তোমারে। 
| ২৪ 
“মনোগত কথ। আপন বলিয়া 
কহিন্ু তোমারে, আপন জানিয়! 
কর গো গ্রহণ; বাসন পূরণ 
হউক তোমার, এই আকিঞ্চন, 
থুচুকু বিষাদ, বিপদ, ভয়। 


৪৯ অবসর-সরোজিনী। 


পুন দেখা দিক তব স্থখ-রবি ) 
হাস্ক আবার প্রকৃতির ছবি ; 
তব যশোগান গা'ক যত কবি ) 
বিধাতা করুন্‌, পুন ভূবি, দিবি. 
ভরিয়া উঠুক তোমার জয় !» 


শা 


স্বদেশ-প্রিয়ের শেষ দেখা। 
খু 


জনম আমার ওই গঙ্গার সুন্দর কুলে! 
যেখানে বিহ্ঙ্গদল গাঁন গায় মন খুলে; 
যেখানে পবিত্র নদী 
কলনাদে নিরবধি 
রবি শশী দেখি” দেখি” পারাঁবারে যাঁয় চলে । 
যেখানে তরঙ্গমাল! দোলে রে সে নদী-গলে। 
যেখানে দিনের বেলা 
মানব্গণের মেলা, 
তটিনী-তরল-জলে তপন-কিরণ ভ্বলে ; 
নদী-কোলে বায়ুবলে তরিগুলি টলমলে ! 


অবনর-সরোজিনী । ৪১ 
২ 
তপন নুক্কা,লে পরে, ধেখানে ঘাঁমিনীকালে 
ঢালিয়ে কৌমুদীরাশি হাসে শশী নভোভালে। 
চাদের কিরণমাখা 
পর্ণময়ী তরুশাখা 
ছায়ার স্থজন করি”, সমীরণে ধীরে দোলে ; 
দেখিলে জুড়ায় আখি, হৃদয় মানস ভোলে । 
রেতে স্তব্ধ কোলাহল, 
নীরব গঙ্গার জল, 
চ'লে পড়ে গ্রামবাসী নিদ্রার কোমল কোলে, 
নির্ববাক্‌ রদন1, শুধু নাসায় নিশ্বাস চলে। 
৩ 
বিধাতার বিড়ন্বনে এ হেন হ্ন্দর গ্রাম 
(আমার বিচারে যেন ভূতলে স্বরগ-ধাম) 
ছাড়িয়ে যাইব, হায়, 
চিত নাহি যেতে চায়; 
তথাপি কি করি, অহো, বিধাতা আমারে বাম, 
ঘুচা”ইল! বুঝি তিনি এ গ্রামে আমার নাম! 
আশা ছিল মনে মনে; 
বান্ধবনিচয় সনে 


৪২. অবসর-সরোজিনী ৷ 


আর” কিছুকাল র'ব; হতাস্বীস হইলাম ; 
বাসন! বিফল হ'ল, চিরতরে চলিলাম ! 
৪ 
চলিলাম চিরতরে ;__ছাড়িলাম যত আশা ) 
ভুলিলাম সকলের স্থৃধামাখা ভালবাসা ) 
খুলিলাম অলঙ্কার, 
(সারহীন অহঙ্কার 1) 
ত্যজিলাম রদনার চাটু রলময়ী ভাষা ; 
চলিলাম চিরতরে ; ছাড়িলাম যত আশা। 
যে দিকে নয়ন যাবে, 
যে দিকে মানস ধাবে, 
সে দিকে আমার গতি ; যথা সরিতের দশ]। 
কি লাভ বাড়ী”য়ে শুধু অন্তহীন! কুপিপাসা ? 
৫ 
অয়ি গো জাহ্নবি, তুমি আমার জনম দিনে 
কতই বাজালে ধীর নিনাদে মধুর বীণে ) 
তরঙ্গে তরঙ্গ ফেলি, 
কতই করিলে কেলি, 
হুলাহুলি দিলে কত আমারে আশীষ সনে। 
ভুলি নাই জননি গো, এখন" তা” জাগে মনে। 


অবসর-সরোদ্রিনী। '. ৪৩ 


যত দিন রবে প্রাণ, 

করিব তোমার ধ্যান, 
কি আছে আমার আর তোমার চরণ বিনে ? 
এ স্থুদীনে, দয়াময়ি, রেখেছ চরণে কিনে । 

রর | 

কিন্তু যাইবার কালে-_-এই আমি যাঁই যাই. 
গুটিকত কথা আজ তোমারে সুধা”য়ে যাই )-. 

জনম-ভূমির মাটা 

স্থপবিত্র পরিপাট, 
খাটি সোন! ছাড়া আমি মাটা ব'লে ভাবি নাই ; 
আজ কেন হেন হ'ল ? মনে মনে ভাবি তা”ই। 

আছিলাম যত দিন 

জড়সম জ্ঞানহীন, 
তাঁবিতাম তত দিন ইহারে স্থখের ঠাই; 
এবে আর নয়; এ যে অসীম অনন্ত ছাই! 

৭ 

এ ভূমির যশোগান, এই যে খানিক আগে 
গ্রাইলাম মন খুলে হৃদয়ের অনুরাগে । 

প্রশংসিনু যেই মুখে, 

পুনরায় সেই মুখে 


8৪. " . অবসর-সরোজিনী। 


মনোছুখে নিন্দা করি ঘোরতর সবিরাগে, 
আমি তো কৃতত্ব তবে বিশাল ভূতল-ভাগে। 

তা” নয়, কৃতত্ব নই, 

এ জনম-ভুমি বই 
স্বর্গও আমার মনে ক্ষণ তরে নাহি জাগে; 
হৃদয় অঙ্কিত মোর এ ভূমির স্নেহদাগে। 

রর | 

এমন স্থখের ধন, তবু তাঁ"র নিন্দা গাই? 
গায়িবার হেতু আছে, কুষশ গাহি যে তাই ।- 

আমার জনমভূমি, 

এই কথ! বলি আমি, 
কিন্তু রে আমার হেথ৷ কি অধিকার নাই, 
পরকরগত ইহা, শামাঁদের আর নাই! 

নরক ব্যতীত তবে 

কে এরে স্বরগ কবে? 
এ হেতু এখানে আর থাকিবারে নাহি চাই, 
এ হেতু এ ভূমি হ'তে এই আমি যাই যাই। 

৪ 

যাই আমি তেয়াগিয়ে এ দেশের মায়ামোহ, 
হাদির বদলে সাথী করিয়ে লোচন-লোহ! 


অবসর-সরোজি নী । . 8৫ 


সদাই ইহার তরে 
গ্রাই গ্নে কাতর স্বরে 
ভৈরবীতে ছুখ এর, ভেদিয়ে গগন-দেহ, 
গায়িয়ে শুনিব নিজে, যদি নাহি শুনে কেহ। 
য'দিন চেতনা রঃবে, 
য'দিন শোৌণিত ববে, 
য*দিন বিনাঁশ নাহি হইবে মাটার দেহ, 
দুখের সঙ্গীত এর গায়িব রে অহরহ! 


১০ 


সঙ্কল্প করেছি আমি স্থলে, জলে, ঘোঁর বনে 
ইহার দুখের গান গায়িব ছুখিত মনে ) 
প্রতি লোমকুপ যদি 
কথা কয় নিরবধি, 
কহিব ইহার দুখ সবারে, তা”দের সূনে ;_- 
জনম ভূমিরে মোর পরে শাসে কুশীমনে 1 
আমার জনম-ভূমি 
ভূতলে স্বরগ-ভূমি, 
এবে রে নরক-ভূমি, বিদেশীয় প্রগীড়নে ! 
গায়িব এ গান সদা অতীব ছুখিত মনে। 


৪৬ অবসরস-রোজিনী। 


৯১ 
যে জিহ্বাঁয় স্থখ এর করিয়াছি বরণন, 
দে জিহবায় দুখ এর ক'ব এবে প্রতিক্ষণ । 
নয়নের নীর সহ 
গাঁণব শোকে অহরহ ;--. 
আমার জনম-ভূমি বিষাদের নিকেতন, 
আমার জনম-ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন; 
বিদেশীয় দস্থ্য এসে, 
দ্বিতীয় যমের বেশে 
গ্রতিপলে করে এরে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন ; 
আমার জনম ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন। 
১২ 
রব না এ দেশে আঁর, কি লাভ থাকিলে হবে ? 
জনম ভূমির ছুখ চিত মোর নাহি সবে । 
ভাগীরথি, থাক তুমি, 
থাকুক জনম-ভূমি 
থাকুক পাদপ লতা, থাঁকুক অপর সবে ; 
কেবল আমার চিত হেথা আর নাহি রবে। 
যে দিকে নয়ন যাঁবে, 
যে দিকে মানস ধাবে, 


অবনর-মরোজিনী। ৪৭ 


সে দিকে আমার গতি ) জননি গো যাই তবে; 
অন্তিম বিদায় দাও)-_যা হবার, তাই হবে। 
১৩ 

সে দিন যাঁহারে আমি ভাবিতাম শশী রাকা, 
নিদাঘে মরুতু মাঝে কিমল-ভূষিত শাখা) 

দে জনম ভূমি কিন! 

গরবশে দীনা হীনা, 
পরের গীড়ন সয়, বদনে বিষাদ মাথা ! 
বিহ্গিনী কীদে যেন কাটিলে যুগল পাখা! 

যাই তাই, ঘদি পারি 

যুছা'তে এ আখি-বারি 
আঁমিব আবার তবে ফিরায়ে ললাট-লেখা। 
নতুবা এ জন্মে মোর এই দেখা--শেষ দেখা ! 


৪৮ অবসর-সরোজিনী। 


ভাঁরত-ভাগ্য। 


(মহারাপী তিক্টোরিয়ার “এপ্প্রেস অব্‌ ইত্ডিয়া" (ভারতরাজরাজে হ্বরী) 
উপাধিগ্রহণ-উপলক্ষে) 
১ 


ধুলি-ধূসরিতা, মলিন-বসনা, 
শীর্ণতম দেহ একটি অবলা! 
(কি জানি, কি ভাবি”) মুদিত-নয়না, 
উঠিবাঁরে চাঁয়__বাঁসনা বিফল! 
জীর্ণ বষ্টি'পরে ধীরে ভর দিয়া, 
অই যে আবার উঠে কাঙ্গালিনী ঢ 
বয়সে প্রাচীন!) পড়ি'ছে টলিয়া, 
হাটু ধরি” পুন দাড়ায় ছুখিনী। 


২ 
প্রায় উঠেউঠে, এমন সময়, 
পরু-কেশারৃত-শববণ-বিবরে 
কি কথা পশিল; কাপিল হৃদয়, 
যষ্টিসহ ভূমে পড়িল কাঁতরে! 
জ্ঞানহার! হয়ে হইল মুচ্ছিত ) 
জীবিত কি মৃত কে বলিতে পারে ? 
জীর্ণ যষ্টিখানি হ'ল দিখগ্ডিত, 
আধখানি ভূমে--আধখানি করে! 


অধসর-সরোজিনী। ৪৯ 


রমন সময়ে ভীম দে ধরি? 

দুর্ভিক্ষ-রাক্ষ ছাঁড়িল হুস্কাঁর ) 
বন্ধে, মান্দ্রাজ উঠিল শিহরি+ 

প্রতি ঘরে লোকে করে হাহাকাঁর ! 
ক্ষুধায় জঠর জলিয়া "উঠিল, 

দুর্ভিক্ষের ভয়ে অন্ন নাহি মিলে ; 
শত শত লোক শুকা'য়ে মরিল, 


ভাঁসে ছুই রাজা নয়ন সলিলে ! 
| ৪ 
ওদনের তরে জননীর কোলে 


কাদে শিশু, মাও কাঁদে তা'র সনে! 
নাহি সরে বাকৃ-সাস্ত্বিবে কি বলে ? 
শিরে করাঘাঁত 1--সলিল নয়নে! 
জঠর-্বালায় ছুটি'ছে বাহিরে 
কুলাঙ্গনাগন, লঙ্জা পরিহরি+ ). 
ভিক্ষা মাঁগে, ভাসি” নয়নের নীরে ! 
কে দেবে রে ভিক্ষা ?--সবাই ভিখারী! 


৫ 
মুষ্টিমেয় অন পাইবার তরে, 
মণি-মুক্তা হেম-রজত-ভৃষণ 


অবসর-সরোজিনী। 


দিতে চাঁয়, মায়! ছাড়ি” অকাতরে ) 
কিবা ফল তা"য় 1-কে করে গ্রহণ? 
মানী মাঁন ত্যজি” অন্ন ভিক্ষা চায়; 
শত্র মিত্র সবে হইল সমান ; 
লক্ষবীছাড়া দেশ-_ দুর্ভিক্ষের দায় ; 
শরীর ছাড়িয়া পালায় পরাণ! 
ঙ 
এই ত ও দিকে ; এ দিকে আবার 
উঠিল ঝটিকা পূর্বব-বাঙ্গালায় ; 
তরুগৃহচয় হ'ল চুরমার; 
ক্রোধিত পবন হৃষ্কারিয়া ধায়! 
উঠিল সাগর গর্জ্জি” অকম্মাৎ ) 
নভঃম্পর্শি ঢেউ বেলা বিলঙ্ঘিল ; 
ছুই লক্ষ নর হইল নিপাত! 
. সংখ্যাতীত পশু ডুবিয়া মরিল! 
| সি 
লোমহরষণ ভীষণ ব্যাপার! 
কত সতী, হায়, হারাইল পতি! 
সতী হারাইল কত অভাগার ! 
পৃত্রহীনা হ'ল কত পুত্রবতী! 


অবসর-সরোছিনী। ৫১ 


কত জনপদ হইল শ্মশান! 

প্রাসাদ, কুটার ভামি' গেল জলে ! 
লোকময় গ্রাম মরুর সমান ! 

মড়া ছড়াছড়ি সলিলে, ভূতলে ! 

শৈ 

ছুর্ভিক্ষ-পীড়িত লৌকের রোদন, 

গ্লাবন-পীড়িত লোকের চীৎকার 
নিমেষে ছাইল অসীম গগন ; 

অহ কি ভীষণ--বিষম ব্যাপার ! 
মুচ্ছিতা রমণী হঠাৎ অমনি 

ঘোর কোলাঁহলে চেতন! লভিল ; 
শ্র্গত-পথ দিয়া রোঁদনের ধ্বনি 

সরল অন্তরে সহসা পশিল। 

৯ 

আবার অবলা উঠি” ধীরে ধীরে, 

চাহিয়া দেখিল কাঁতর-নয়নে ) 
ভাঁসিল হৃদয় নয়নের নীরে, 

পূর্ব্ব কথা পুন জাগরিত মনে। 
নিশ্বীস ফেলিয়া কহিল তখন : 

“হেন দৈববাণী কেন রে শুনিনু? 


৫২ 


অবসর-সরোজিনী। 


বিধি-বিড়ন্বনে মম পুত্রগুণ 
মরিল সহসা !_ রোধিতে নারিন্ু। 
১০ 
“ছা! হতভাঁগিনী আমি রে ধরাঁয়, 
শত শত সত গেল কালগ্রাসে! 
এ দেখেও প্রাণ নাহি বাহিরায়, 
আঁমারেও কাল কেন ন! বিনাশে ? 
ও কি শুনি-_-মর্যা_-ও কি রে ওখানে- 
কেন রাজবাদ্য বজিয়া উঠিল ? 
আনন্দের ধ্বনি ছুটিছে গগনে, 
দুখিনীর শোকে কে স্থখে হাঁসিল ? 
৯১ 
“এ ঘোঁর বিপদে-_দিল্লী নগরীতে 
কেন লোকারণ্য--কিসের ঘটনা ? 
রাণী ভিক্টোরিয়া! উপাধি লভিতে, 
. মম শোকে স্থথে দিলেন ঘোষণা? 
এ কি বিপরীত !--এ কি অনুচিত ! 
এ কি ভিক্টোরিয়ে, ইংলগু-ঈশ্বরি ! 
দয়াময়ি, নাম কেন কলঙ্কিত 
করিলে লোভেতে, স্থযশ পাঁসরি? ? 


অবসর-নরোজিনী। ৫৩ 


“ক্ষান্ত হও, হী তরে, 

রাঁজবুদ্ধি ধর--কেন অবিচাঁর ? 
আমি অভাগিনী-আমার উপরে 

কি দৌষে, স্থভগে, এত অত্যাচার ? 
আমোদ করার এই কি সময় ? 

এই কি সময় হাসিবার তরে ? 
বুঝেছি, তুমি গো পাষাণ-হৃদয়, 


পর-শোকে সুখী ধরণী ভিতরে ! 
৯৩ ্ 


“একবার চাও, যদি দয়! থাকে, 
বন্ধে, মান্দ্রীজে, পুর্বব-বাঙ্গালার 
শত শত লোক সরোদনে ডাকে, 
এ ঘোর বিপদে পড়িয়া, তোমায় ! 
রাজ-শ্রুতি কি গো, বধির হইল ? 
মাতিল কি চিত এতই আমোদে £ 
প্রজাকুল কী দ্রবিতে নারিল 


হৃদয় তোমার, পড়িয়া বিপদে ? 
১৪ 
“আজি হ'তে আর ধরার ভিতরে 


রমণী-হৃদয় কোমল বলিয়1, 


৫৪ 
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কেবা বিশ্বাদিবে ভুলেও অন্তরে ? 
কি স্থখ লভিলে কলঙ্ক রাখিয়া £ 
রাজার অন্তর প্রজার রোদনে 
যদি না দ্রেবিল ক্ষণেকের তরে ; 
তাঁর চেয়ে ভাল বসতি কাননে, 
শোণিত-লোনুপ পশুর গোচরে ! 
৯৫ 
“দৈব-বিড়ম্বনে অদৃষ্ট আমার 
না জানি কি পাপে পুড়ে হ'ল ছাই! 
তাই তুমি কর এত অবিচার, 
হৃদয়ে তোমার দয়া-লেশ নাই ! 
মৃতপ্রায় আমি, চাঁও একবার, 
পুণ্য বই পাপ হবে না ইহায়; 
রাঁখ রাখ, রাণি, মিনতি আমার, 
বৃদ্ধা আমি--্দয়। উচিত আমায় ! 
. ৯১৬ 
“অতুল বিভব--রাঁজত্ব অসীম, 
সাআ্াজ্যে তোমার চির সূর্ধ্যোদয় ; 
কিন্তু ভুমি নিজে দয়ামায়াহীন, 
হৃদি-রাজ্্য তব অন্ধকাঁরময় ! 


অবসর-্সরোজিনী। ৫৫ 


গীনিলাম, হ'লে সংখ্যাতীত ধন, 
জানিলাম, হ'লে বিশাল রাজস্ব, 
দয়াশূন্য হয় মানব-জীবন, 
সদুরে পালায় হুশ, মহত্ব ! 
১৭ 
“সে ধনে রাজন কিবা ফলোদয়, 
যে ধনে রাজত্বে দয়ারে তাড়ায়? 
দারিদ্র্য তা” হ'তে স্থন্দর নিশ্চয়, 
যদি দয়ালোক তাঁহে দেখ যাঁয়। 
উপাধি লভিয়! কীন্তি রাখিবাঁরে, 
কেন, ভিক্টোরিয়ে, হইলে বিহ্বল! ? 
এ যে কীত্তি নয়--কলঙ্কের ভারে 
চির তরে তোমা* করিল অচল! ! 
৯৮ 
«আগে চেয়ে দেখ অভাগীর পানে, 
আঁগে চেয়ে দেখ অভাগীর যত 
অভাগ। সম্তানে, কৃপাদৃষ্টি দানে) 
তারপর হও আমোদে নিরত। 
আগে অন্ন দাও আগে বস্ত্র দাও, 
আগে সুখী কর হতভাগ্যগণে, 


অবসর-সরোজিনী। 


আগে অভাগীর মুখপানে চাঁও, 
তা"র পর ক'র--যা' বাঁদনা মনে: ! 
১৯ 
“রাজনেত্রে কছু দৃষ্টির অভাব? 
কখনই নয়) যে দৃষ্টি ছুটিয়া 
পররাজ্যলাভে প্রকাশে প্রভাব, 
অভাগীর পানে র'বে কি মুদিয়া £ 
এত ক'রে ডাকি__শুনেও শুন না, 
দেখেও দেখ না_এত ক'রে বলি£ 
উপাধির তরে ভুলিলে করুণা, 
কিন্ত জে'ন মনে উপাধি-_বিজলী | 
২০ 
“অয়ি ভিক্টোরিয়ে ! উপাঁধির তরে, 
লক্ষ লক্ষ টাক! হবে ভন্মসাৎ ! 
অনা"সে দেখিবে-__কে জানে_-কি ক'রে, 
এই কি গো হ'ল তব প্রসাদাৎ! 
এই অর্থ যদি এ বিপদ কালে 
দীন প্রজাগণে করিতে প্রদান, 
অধুত “এ্প্রেদ্ঠ উপাধির মালে 
তব কণ্ঠদেশ হ'ত শোভমান্‌। 


অবসর-সরোজিনী । ৫ 


২১ 
“কই-_তা” ত, হায়, হ'ল না--হ/ল না, 
যে মরে--মরুক !--কি ক্ষতি তোমার £ 
দীন প্রজাগণে এ তব ছলনা-_ 
দয়! প্রদর্শন !_ রাজার বিচার ! 
হা হতভাঁগিনী, জনমছুখিনী 
আমি রে জন্মিনু ধরণীতলে ; 
প্রভাত হ'ল ন! দুখের যামিনী, 


আজন্ম ভাসিনু নয়ন-জলে ! 
২২. 
“রবি ঘদি উঠে পশ্চিমে কখন 


হিমালয় যদি শুন্যে উড়ে যাঁয়, 
(তা”ও রে সন্তব) সৌভাগ্য ঘটন 

হবে না কখন” অভাগীর, হায়! 
নিদারুণ বিধি ! কি বিধি তোমার ? 

ভারতের ভাগ্য কি দিয়ে গড়িলে £ 
এই কি নৈপুণ্য ভাগ্য গড়িবার ? 

ভারতের ভাগ্যে এই কি লিখিলে %” 


৩ 
এই কথা বলি” ত্যজিলা নিশ্বাস, 
নেত্র নিমীলিয়া কি ভাবিল। মনৈ ; 


৫৮ 


অবসর-সয়োজিনী। 


আবার পড়িলা হইয়া হতাশ, 
জ্ঞান হারাইলা! মুচ্ছ? পরশনে ! 
বন্দে, মান্দ্রাজে, পূর্বব-বাঙ্গালায় 
কীঁদে প্রজাকুল হাহাকার করি” ! 
এখানে দিল্লীতে ঠিক বিপরীত ;- 
প্রাণী ভিক্টোরিয়া--ভারত-ঈশ্বরী” !” 





বঙ্গবধূর কুস্তল। 
১ 
সাবাস্‌ বিধাতা, সাবাস্‌ চাতুরী 1 
সাবাস্‌ তোমার দৈব কারিগরী ! 
শজিলে এ বঙ্গে বঙ্গের স্বন্নরী 
কিজানি কি রঙ্গে লেপিয়া অঙ্গ। 
গড়েছ নয়নে বঙ্কিম চাহনি, 
গড়েছ অধরে স্থধার হাসনি, 
সকলের চেয়ে গড়েছ শিরসে 
অনিত কুস্তল--খেপিল বঙ্গ! 
২ 
সাবাস্‌ সাবাস্‌ বঙ্গ-যুবকুল, 
বধূর কুন্তলে প্রণরের মূল ! 


অবনর-সরোজিনী । ৫৯ 


ছুটেছ বাগানে তুলিবারে ফুল, 
যতনে কুন্তল সাজা'বে বলে? 
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যজি' ফুল রাশি রাশি 
তুল বঙ্গ-যুবা !__তুল দিবা নিশি, 
গাথি' চারু হার, কুন্তল-জলদে 
সাঙ্গাও কুস্থম-বিজলী-মালে। 
৩ 
দেবতাঁর পদ পুজার কারণে 
কে বলে কুম্থম ফুটে উপবনে ? 
যদিও তা” ফুটে অন্য কোন স্থানে 
দেবতার পদ শোৌভার তরে, 
বঙ্গের বাগানে যত ফুল ফুটে, 
বাগান ছাড়িয় দুরে গন্ধ ছুটে, 
বাঙ্গালি যুবার হৃৎকম্প উঠে, 
বধুর কুস্তল মানসে পড়ে । 
৪ 
ওহে বঙ্গ-যুবা, কেন আখি খোলা ? 
চোক ছুটি, তাই, বুজ এই বেল1; 
ভাব মনে মনে বধূর কুস্তল, 
সাজাইবে তুমি আজি কি বেশে? 


১০ 
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কেন বা ভাবিবে ?__-কিসের ভাবনা £ 
শিখেছ ইংরেজি জ্যামিতি, গণনা, 
পেয়েছ ইংরেজি সভ্যতার রম, 
কুন্তল সাঁজা'তে ভুল কি শেষে? 
৫ 
ভূল না-_ভুলিলে কলঙ্ক হইবে, 
বূটনীয় গুরু অসভ্য বলিবে, 
তা” হ'লে তোমার নিন্মল জীবনে 
মলভার, সখে, মিশিয়া। যাবে! 
জাতীয় আচার, জাতীয় গৌরব 
একই নিশ্বাসে উড়া,য়েছ সব; 
জাতীয় যা” কিছু--ভুলেছ সকলি, 
জাতীয়ের “জা” কে বল ভাবে ? 
ঙ 
গাথ ফুলমালা বিলাতি ধরণে, 
বধূর কুম্তলে জড়াও যতনে, 


'নয়ন মুদিয়! ভাব মনে মনে, 


নয়ন খুলিয়! আবার চাও? 
একদৃষ্টে পাছে চাহিলে কুস্তলে, 
ুচ্ছ? গিয়া চ'লে পড় হে ভূতলে ! 


অবসর-সয়োজিনী। ৬১ 


চিকুরে রয়েছে তাঁড়িতাকর্ষণ 
আকধিলে পাছে জ্ঞান হারাও। 
৭ 
কিসেরি বা জ্ঞান ?__কেন বা হাঁরা'বে ? 
থাকিলে সে জ্ঞান কেনই বা চাঁবে 
অনিমেষনেত্রে বধূর কুন্তলে ? 
অক্ঞানের দাস বাঙ্গালি যুবা ! 
স্থগন্ধবিহীন পলাশ যেমন, 
বঙ্গঘুবকুল জ্ঞানেও তেমন ! 
জ্ঞানের আকর বধূর কুস্তল, 
সাজাও কুস্থমে রজনী দিবা ! 
৮ 
বঙ্গযুবগণ ! কি ভয় অন্তরে ? 
পড়িবে যখন বিপদ-সাগরে, 
বধূর কুত্তল ছি'ড়ি, গাঁছ কত, 
যতনে বাঁধিও ধনুর গুণ! 
বধূর নখরে অর্দচন্দ্র বাণ, 
ধনুতে বসা'য়ে, পুরিও সন্ধান ; 
নিশ্চয় মরিবে ছুসমন্কুল, 
তোমাদের, যুবা, এমনি গুণ! 


৬২ 


অবসর-নরোজিনী। 


৯ 
বধূর কুস্তলে এত যে যতন 


কিহেতু, বুঝিতে পেরেছি এখন ;- 
অতি সুন্ষমতর বধূর কুস্তল, 

বাঙ্গালি যুবার" ক্ষমতা! তাই! 
বধূর কুন্তল নাহি সহে ভর, 
বাঙ্গালি যুবার তেমনি অন্তর ; 
বধূর কুন্তল অসিত বরণ, 

বাঙ্গালি যুবার জীবন? তাই! 


বধূর কুন্তল কুস্থমের থাকে 
আটা আছে যেন জিলাপীর পাকে! 
বাঙ্গালি যুবার টন্টনে জ্ঞান 
জিলাগীর পাকে তেমনি বাঁকা! 
তা" না হলে আজ" এত দেখে শুনে, 
তা" না হ'লে আজ" দেশের রোঁদনে, 
অত্ুভাব ভুলি” হস্তিমূর্থ হ'য়ে 
বাঙ্গালি যুবার উচিত থাকা! 
১১ 
বঙ্গযুবকুল, এরূপ থাকিতে 
যদি ভালবান উঠ্ঠিতে বমিতে, 


অবসর-্সরোজিনী। ৬৩ 


থাঁক চিরকাল-_যাঁবত জীবন 
বধূর কুন্তলে জড়াও ফুল ! 
বিলাতি সভ্যতা তোমার ভূষণ, 
দেশী ফুলে যদ্দি না হয় মনন, 
তিক্টোরিয়াপদ্ম কর আহরণ, 
বধূর কুন্তলে মধুর ফুল ! 

১২ 
যতনে শিখেছ বিলাতি সায়েন্ন, 
ল্যাভেগ্ডার আদি বিলাঁতী এসেন্স 
বধূর কুন্তলে ঢাল ঝর ঝর, 

ফুড়া'বে অন্তর--পুরিবে আশা ! 
বধূর কুস্তল দৃঢ় নাঁগপাশ, 
কেন কর চিন্তা ?__কিসের তরাস ? 
বঙ্গযুবকুল, হ/য়ে! না হতাশ, 

বধূর কুস্তল ভয়ে ভরসা! 

১৩ 
চিতোরবাসিনী বীর নারীদল 
অনা'সে ছিড়িয় স্চারু কুন্তল, 
দিত বীরগণে ধনুগ্ণ তরে, 

ইতিহাস আজো! প্রমাণ তা"র। 


১৯১৫ 


অবসর-সরোজি নী । 


বাঙ্গালির বধু বাঙ্গালির তরে 
ধরেছে কুন্তল শিরের উপরে, 
গুঢ় অভিপ্রায় অবশ্য ইহার 
আছেই, তাহাতে সন্দেহ কাঁ'র? 
১৪ 
কি সে অভিপ্রায়, বঙঈগধুবগণ ? 
ছি'ড়িয়! কুন্তল করহ রচন 
দু তম ফাস, গলায় বাঁধিয়া, 
বধৃগত প্রাণ তেয়াগ কর! 
ঘুচিবে বিযাঁদ, ঘুচিবে ঘাঁতনা, 
কুন্তল-মেবার পুরিবে কামনা, 
বাঙ্গালি-বীরত্ব ভরিবে ভুবনে, 
চিরকীর্তি রবে ধরণীপর! 
নব বর্ষ। 
১ 
অদৃশ্য প্রাসাদে অদৃশ্য আসনে, 
অদৃশ্ট দেবতা সর্ববজয়ী কাল 
বাজাইলা শৃঙ্গ ঘোর গরজনে, 
জাগিল গগন ধরণী পাতাল ! 


অবসর-সরোজিনী। ৬৫ 


২ 
গাঢ়নিদ্রামগ্ন নরনারীগণ 
জাগিল সে রবে ;--চমক ভাঙ্গিল ; 
যেমন মেলিল মুদিত নয়ন, 
নূতন মূরতি সম্মুখে দেখিল ;-- 
৩ 
সে মূর্তি কখন” কেহই দেখেনি ; 
যত দ্রিন বিশ্ব হ/য়েছে স্থজিত, 
সে মূত্তি কখন” দেখেনি মেদিনী ; 
নৃতন মূরতি দিগন্তব্যাপিত। 
৪ 
“সার্ঘ তিন শত পঞ্চদশ দিন 
এ মুক্তি রহিবে মানব-জগতে,_- 
সে মৃত্তির শ্র্তি করে আবরিয়া, 
পুনঃ শুঙ্গ কাল লাগিল! বাজা'তে। 
৫ 
থামিল সে শূক্গ ;__বাজিল আবার 
“বস, বৎস! ত্বরা ধরা-স্ংহীসনে, 
মানবের ভাগ্যলিপির অক্ষর 
পরিফার কর মসি-বিলেপনে |” 


৬৬ 


অবসর-সরোজিনী। 


ঙ৬ 
নব দেবমূ্তি কালের আদেশে 
ধরণী আসনে বমিলা তখনি, 
ছুর্বিসহ ভারে থরথর করি” 
কাপিয়া উঠিল সসিদ্ধু ধরণী। 
৭ 
চুম্বক শিলার চুম্বনে যেমতি 
অচুম্বক শিলা হয় আকর্ষিত, 
নরভাগ্যলিপি সহসা তেমতি 
নবমূর্তি করে হইল স্পর্শিত। 
৮৮৫ 
দেবদৃষ্টিসহ তবে সে মুরতি 
নখর-আঘাতে ভাগ্য-আবরণী 
বিচ্ছিন্ন করিয়া, দেখিল! সেখানে 
পড়ি” আছে সুক্ষ বিধির লেখনী । 
নি 
তুলি সে লেখনী ঘসি” করতলে 
লাগিল! খুদিতে বিধাতার" লেখা, 
অস্প্ট লিখন মুহুর্তেক কালে 
সুস্পষ্ট আকারে পুন দিল দেখ|।- 


অবসর-সরোজিনী। ৬৭ - 


১০ 
কা'র ভাঁগ্যলিপি দেখিয়া নয়নে, 
নব দেবমুর্তি চমকে আপনি ) 
কা"র ভাগ্যলিপি নিরীক্ষণ করি' 
শোকে ঢাকা দেন ভাগ্য-আঁবরণী ! 
সি 
হাসেন দেখিয়া! কা*র ভাগ্যলিপি, 
ক্ষণকাঁল পরে কাদেন আবার । 
কা'র ভাগ্যলিপি দেখিয়া হরিষে, 
করে স্পর্শ করে? ভাগ্য আপনাঁর। 
হু 
দেখিল! কাহারে,_হাঁসে সেই জন, 
কিন্তু ভাগ্যে তাঁর আছে.যা” লিখিত, 
অতি ভয়ঙ্কর !_ুহুর্ভে মরণ 
দেখি' দেবমূত্তি হইলা৷ স্তম্ভিত! 
১৩ 
ভাবিলেন মনে, বিষাদে ডুবিয়া ;. 
সার্ঘ তিন শত পঞ্চদশ দিন 
ছয় ঘণ্টা কাল জীবিত থাকিয়া, . “ 
তাহারেও হবে হইতে বিলীন ! 


অবসর-সরোজিনী । 


১৪ 
পরভাগ্যলিপি দেখিতে দেখিতে 
নিজভাগ্য-কল জাগিল তাহার । 
লেখনী খসিয়৷ পড়িল ভূমিতে, 
চিত্ত হ'ল মহাচিন্তার আধার । 
১৫ 
ধরণীশীসন, ভাগ্যলিপি-লেখা 
ভাল লাগল না ক্ষণকাল' আর ; 
ফুটিয়া উঠিল বিষাদের রেখা! 
হরিষপুরিত বদন-মাঁঝার ! 
১৬ 
ভাঁগ্য-ভাবি-ফল ভাবিয়া! তখনি 
স্্দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিয়। সজোরে, 
করধূত নব মহারাজদণ্ড 
ফেলিলেন ছুঁড়ি” মহাসিন্ধু-পারে। 
১৭ 
করক্ষিপ্ত দণ্ড ছুটে শুন্যপথে 
অচল সচল জলদ ভেদিয়া ; 
নীরব গঞ্গন জাগাঁযয়ে নিশ্বনে, 
চলে দণ্ড চল বায়ুরে তাড়িয়া ? 


অবসর-সরোজিনী । ৬৯ 


৯৮ 
ওই যাঁ,_কি হ'ল ! ওই আচম্িতে। 
রাজদণ্ড ওই দ্বিখণ্ড হুইয়া, 
অগ্নি উদগীরিয়া ছুটে তীরবোগে, 
কোটি উদ্কাপিণড সমান ভ্বলির। | 
টা. 
এক খণ্ড দণ্ড ভন্গুকের শিরে 
পড়িল সবেগে,কীঁপিল রুসিয়! ! 
আর খণ্ড পড়ে কেশরি-শরীরে, 
কাঁপিল ইংলগু হেলিয়৷ ছুলিয়! ! 
শু 
দণ্ডের অনলে ভল্গুকের লোম 
দগ্ধ হয়ে গেল !- চর্ম গেল জ্বলে! 
যন্ত্রণায় খক্ষ ধায় প্রাণপণে, 
শরীর জুড়া'তে নীল-সিন্ধু জলে। 
২১ 
ও দিকেও, হার, দণ্ডের অনলে 
সিংহের শরীর উঠিল ভ্বলিয়া, 
যন্ত্রণায় সেও শরীর জুড়াতে 
এল সিন্ধুতটে লক্ষ প্রদানিয়া। 


৭০ অবসর-সরোজিনী ॥ 


২২ 
চিরশক্র %&োহে ; তাঁহে পরস্পর 
আগুনে পুড়িয় নিতান্ত আকুল ! 
জ্বালাসহ ক্রোধ উঠিল জ্বলিয়া, 
বাঁধিল লাগরে সংগ্রাম তুমুল । 
২৩ 
অহো দেবমৃর্তি। অহো! ভাঁগ্যলিপি ! 
অহে! মহাদণ্ড ! অহোঁ কাল-পাশ! 
অহো খক্ষরাজ ! অহো সিংহরাজ ! 
অহোে। হিন্দু নব-বর্ষ-অধিবাঁস! 


পন 


জলদে বিজলী । 
৯ 
প্রকৃতির মত আর অভিনয় দেখাবার 
বিচিত্র ক্ষমতা কা*র আছে ?--কার' নাই। 
প্রকৃতির মত আর হানিবার কাদিবার, 
হাসা”বার কাদা'বার ভাব দেখি নাই। 
এই যে প্রকৃতি সতী রূপবতী হ/য়ে অতি, 
হাসিয়া হাসা'ল মোরে- হাসিল হৃদয় ; 


অবসর-সরোজিনী। দৃ১ 


সে প্রকৃতি পুনরায় (ভাঁব নাহি বুঝা যায়) 
কাদিয় কাদা”ল মোরে ;-জলদ উদয়। 
হাসি-অশ্রু প্রকৃতির নাটকাভিনয়। 
২ 
লুকায়েছে নীলাম্বর, লুকা*য়েছে দিবাকর, 
লুকা”ল তা'দের সনে আনন্দ আমার, 
ক্ষিপ্ত পারাবার সম জলদ ভীষণতম 
উঠেছে জাগা"য়ে মোর বিষাদ আবার! 
রবির আলোকে স্থখে প্রেয়পীরে দুরে রেখে, 
রঘারন-চিত্র্ তা'র ছিলাম তুলিতে, 
হেন কালে, হায় হায়, কি ক'ব সে বিধাতায়, 
জলদ উদয় হ'ল আমারে ছলিতে ! 
প্রেয়পীর ছবিখানি তুলিতে নারিন্ু আমি, 
মনের বাসন! মোর মনেই বিলয়, 
হায়, কি কুক্ষণে এই জলদ উদয়! 
০ 


রসায়ন-চিত্রে আর প্রয়োজন নাই, 
প্রয়োজন ছিল-_-এবে দায়ে পড়ে নাই! 
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৭২ অবসর-সরোজিনী। 


কি করি এখন তবে, কিছু যে না পাই ভেবে, 
কিন্ূপে এ ছবি তুলি ?-কা"র কাছে যাই? 
ওই ঘ1!__আবার মেঘ !-দূর কর ছাই! 
৪ 
এস, প্রিয়ে বিধুমুখি ! তোমা ধনে বুকে রাখি? 
থাকি আমি ততক্ষণ__ মেঘ বতক্ষণ, 
মেঘ যদি সরি” যায়, ফের যদি নভোগাঁয় 
দেখা দেয় আশামুল লুকান তপন, 
তা? হ'লে হইবে মোর বাসনা পুরণ। 
৫ 
গ্রাণময়ী কাঁছে এল, হৃদয় জুড়া"য়ে গেল, 
হৃদয়ে বসিল মোর হৃদয়ের ধন। 
ওরে খল জলধর, ঢাঁকি' তুই নীলাম্বর, 
ঢাকি' তুই দ্রিনকরে, কর গরজন, 
আঁর কি ডরায় তোরে আমার এ মন? 
৬ 
যা'রে ভালবাসি আমি-যা"র এ হৃদয়, 
যে আমার-আমি যার-ছুয়ে ভিন্ন নয়, 
সে আমার হুদি'পরে, আমি তারে হদে ধ'রে। 
নয়ন যুগল মুদরি' হয়েছি তন্ময় ) 
জলদ উদয়ে নব স্থুখের উদয়। 


অবসর-সরোজিনী। নও 


৭ 
সহসা এ হেন কালে জলদ-হৃদয়ে 
উঠিল বিদ্যুতৎ-রেখ। সহমা চকিয়ে, 

অমনি প্রেয়পী মোরে বলিল জড়া"য়ে ধরে 7 
“প্রিয়তম ! ওই দেখ জলদে বিজলী ।” 
প্রিয়তমে ! এই দেখ জলদে বিজলী । 

৮৮ 

জলদে মিলায়ে গেল মচল বিজলী, 
অচল রহিল মোর জলদে বিজলী । 





মধুর মধুর । 
১ 
মধুর মধুর বহি'ছে বায়, 
মধুর কুম্থম ছুলিছে তায়, 

আমার হৃদয় তাহার সনে 

হেলিয় ছুলিয়া চলিয়া যায়। 
মধুর পাখীর মধুর গান, 
মধুর গানের মধুর তান, 
আমার হৃদয় তাহার সনে 

আপন মনে কতই গায়। 


অবসর-সরোজিনী। 


মধুর মধুর চলি'ছে মেঘ, 
মধুর পবনে মধুর বেগ, 
আমার হৃদয় তাহার সনে 
এ দিক্‌ ও দিক্‌ সে দিক্‌ ধায়। 
মধুর নদীর মধুর জল, 
মধুর গাছের মধুর ফল; 
আমার হৃদয় তা'দের সনে 
মধুর মতন মিশিয়া যায়। 


মধুর মতন মিশিয়া যায়? 
মধুর মতন মিশিয়! যায়। 
ওই যে দেখ নদীর তটে 
রূপের ফ্টার ঘটা উঠে, 

তাই নিরখি* হৃদয় মোর 
নদীর মধুর জলের মত, 
গাছের মধুর ফলের মত, . 
মধুর মধুর মধুর মত 

মধুর নেসাঁয় মধুর ঘোর। 


৩ 
আমরি কি শোভার ভালি, 
জলের ধারে তড়িৎ-কেলি ! 


অবসর-সরোজি নী। ৭৫ 


আমরি কি মধুর হাঁসি, 

পরাণ দিয়ে ভাল বাসি, 
গগন-শশী এ রূপসী? 

উ“ছ'--গগন-শশী নয়, 

সে শশী কি এমন্ হয় £ 

নিশার মসী সে চাদ হরে, 

দিনের বেলায় পালায় দূরে, 
মলিন মুখে মিলায় হাসি । 
৪ 

আজের এ চাদ নৃতনতর, 

দিনের বেলায় উজল কর 

ছড়িয়ে দিয়ে, দাড়িয়ে হাসে, 

শোভার শোভ। প্রভায় ভালে, 
কে গড়েছে এমন চাদ? 

বালাই নিয়ে ম'রে যাই, 

এ টাদ্দের আর তুল্য নাই, 

এ ঠাদ যথা স্বর্গ তথা, 

সোনার ঠাদে কনকলতা, 
মনের কথা,__নুতন ছাঁদ। 


সপ 


অবসর-সরোজিনী। 


বীণা । 
১ 
জড় হ'য়ে, বীণে, অজড়ের মত 
মরি কি মধুর স্থুরব বরষ! 
যত বার শুনি--আঁশা বাড়ে তত, 
অলক্ষ্যেতে গিয়ে মরম পরশ। 
কি যে শুতক্ষণে জনম তোমার, * 
কি বলিব আমি? স্থদীনের বীণা, 
যত বার পার, বাজ তত বাঁর, 
পুরাতন নও-_সদাই নবীনা। 


২ 


বাজ বাঁজ, বীণে, বাজ রে আমার, 
ডাঁর!, ডারা, ডাডা, রাঁরা, ডিরি, ডায়, 
কাল-অবিচ্ছেদে বাঁজ রে আবার, 
তুমি বিনে, বীণে, কে চিত জুড়ায়? 
ডার1 ডিরি বোল নায়কীর তাঁরে, 
স্বর-লহরীর উঠি,ছে নাচনি ) 
চিনি চিনি বোল চিকারী বঙ্কারে, 
যুড়ী বোড়-স্থরে যুড়ি'ছে হৃধ্বনি। 


অবসর-সরোজিনী। ণ 


৩ 
গজল" ধরি” তীজ বে তাঁজ+ 
এই গানে, বীণে, বাজ্‌ রে বাজ্‌! 
আরো নানা জাতি সুমধুর গীত, 
আরে নানা জাতি গত্‌ স্বরমিত 
বঙ্কারি” উগার; শুনিতে বাসনা ; 
কেন রে নীরব? আবার বাজ না? 
বাজ যতক্ষণ না ছেঁড়ে তার ? 
পাছে ছেড়ে তার, ভয়ে ভয়ে তাই, 
ধীরে ধীরে তোরে যতনে বাজাই ; 
বাজ বাজ, বীণে, বাঁজ রে আমার, 
কাল-অবিচ্ছেদে বাজ রে আবার ; 
তোম! বিনে, বীণে, কি আছে আর £ 
৪ 
না রে, না রে, বীণে, বেজো না রে আর 
ভাল নাহি লাগে ও তোর বস্কার ; 
গজলে মজা”লি, ঠুৎরি-ঠোকরে 
জ্বালাতন হ'ল, আমার কাণ! 
ভাল নাহি লাগে তাজ বে তাজ, 
ও সকল ছেড়ে অন্যরূপে বাজ, 


অবসরস-রোজিনী। 


যখন যেমন, তখন তেমন, 
তা” না হ'লে স্বথী হয় কি প্রাণ £ 


৫ 


ললিত, ভৈরবী, পাহাড়ী, যোগিঞ্া, 
এই সব রাঁগে এখন বাজিয়া, . 
শোঁকময়ী গীতি, ভেদিয়া আকাশ, 
শুধু গাও, নতু বিফল প্রয়াস, 
শুনিব না তোর টুংরি, গজল । 
আমার মতন এখন যাহার 
ফিরে নাই মন, তুমি রে তাহার 
গজলে মজাও টপ্লা-স্থরখ-চিত, 
গাঁও তার কাছে “পীরিত-গীরিত £” 
আমার ও সবে কি হবে ফল? 


৬ 


আছিল যখন মে দিন আমার, 
মধুর লাগিত গজল তোমার ; 
এখন আমার সে দিন নাই, 
কাজে কাজে আমি তাহাই চাই 
 অশ্রু-লহরীর উচ্ছাস যায়; 


অবসর-সরোজিনী। চে 


বাঁজ সেইরূপে, যে ধ্বনি শুনিলে, * 
ধমনী নাচিবে শোণিত-সলিলে ; 
বাজ সেইরূপ, যাতে বক্ষস্থল, 
নেত্রপথ দিয়ে উগারিবে জল ; 
সেইরূপে বাজ, মন যা” চায়। 
৭ 
বাসন! আমার, করে লয়ে তোরে, 
কি দিনে কি রাতে, ফিরি দ্বারে ছারে, 
জনশুন্য স্থানে অথবা বাজারে, 
বিলাস-ভবনে, অথবা শ্বশানে, 
জাঁগ্রতের কানে, নিদ্রিতের কানে, 
এমনো বাসনা-_শবেরো! শ্রবণে 
ঢালি তোর ধ্বনি, বাজা"য়ে যতনে, 
শোকচ্ছাঁদস সহ আকুল পরাণে ! 


৮ 


বাঁছিব না কু হাঁসি বা রোদন, 
বাছিব না স্লান, প্রফুল্ল বদন, 

যাঁহারে যেখানে যখনি পাঁইব, 

ওরে বীণ্, তোরে জোরে বাজাইব; 


৮৬ 


. অবনর-সরোজিনী। 


কি বাজা”ব ? এই বাজা"ব তখন ১-- 
“কুড়ি কোটি লোক কেন অচেতন ? 
অচেতন হ'য়ে কেন বা আবার 
সচেতনে বহে পাছুকার' ভার ? 
শ্রবণ থাকিতে অঁবণ করে না, 
আছে ছুটে! হাত % % ধরে না) 
কিন্তু পর পদ ধরে সযতনে, 
কি রকম তা'রা--ভগবান জানে ! 
মরেও মরে নাবেচেও বাঁচে না, 
কি রকম জাতি, বুঝেও বুঝি না ! 
অদ্ভুত ঘটনা-_বিধি-বিড়ম্বনা, 
কি রকম জাতি বুঝেও বুঝি না; 
পরেও বুঝিব, সে আশ! মিছে ! 


যে দেশের সেই উত্তর দিকেতে 
উচ্চতম গিরি আপ্লুত চখেতে 
অহশিশ ঢালে অশ্রু রাশি রাশি, 
সে অশ্রুর ধারা বহে দিবানিশি ) 
কত শত নদী জনমিয়! তায়, 
শোক-চিহন ধরি? দুরে বহি' যায়। 


অবসর-সরোজিনী ।. ৮১ 


যে দেশের নীচে, পশ্চিম, পুরবে, 
সাগর কাদি'ছে ছুঃখময় রবে। 
সে দেশের লোক, মরি রে ঘৃণায়, 
গিরি সাগরের দিকে নাহি চায়; 
নিজেও যে তা"রা কোন্‌ কুলোস্ভবঃ 
কিরূপ তাদের আছিল গৌরব, 
এ সকল মনে কিছুই জাগে না, 
শুধু জাগে পর-চরণ-অর্চনা, 
পরের প্রসাদে পরাণ বাঁচে ।” 
৯ 
আবাঁর যখন হৃদয় কীদিবে, 
তখন তোমারে লইয়া করে, 
ভারতের প্রতি-শ্মশাঁনে যাইয়ে, 
বাজা'ব তোমারে করুণ স্বরে, 
বঙ্কারিবে তুমি অনুচ্চ স্বননে, 
অনুচ্চ স্বরেতে আমি গা”ব গান; 
শ্বশানের ভূমি নয়নের জলে 
ভিজাইয়া তৃপ্ত করিব পরাণ। 
যতদূর শক্তি-_ততই কাদিব, 
অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিবে ) 


৮২ 


'বসর-নরোজিনী। 


দেহের শোণিত অশ্ররাশি হ'য়ে, 
শ্মশানের ভূমে অজক্র পড়িবে ! 


৯৩ 


গাব এই গাঁন (তাঁহার সহিত 
সমস্বরে তুই বাঁজিবি, বীণে 1) 
ভারত-ভূমির সবি অন্তহিত, 
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে! 
স্বাধীনতা বল__ আনন্দই বল-_ 
বীরত্বই বল-_-গৌরবই বল-_ 
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে ! 
১১ 
যা” আছে, তা” শুধু অসংখ্য শ্বশান, 
আগেকার চেয়ে গণনাঁয় বেশী, 
যেখানে যাই রে, সেখানে শ্শান, 
শ্বশানে পড়িয়৷ ভারতবাপী। 
ওই যে দেখিছ রাজসৌধচয়, 
রাজসৌধ নয়, ও সব শ্মশান ; 
ওই যে দেখি”ছ বিলাস-আলয়,__ 
বিলাপ-আলয় ! গভীর শ্মশান ! 


অবসর-সরোজিনী। ৮৩ 


বিদ্যালয় ওই হাজার হাজার, 

ধনীর ভবন, দীনের কুটীর, 
প্রণয়ীর ঘরে প্রেমের বাঁজার, 

ভারত-ভূমির অন্তর বাহির 
শ্বশান_ শ্মশান__ভীষণ শ্মশান ? 
প্রেতত্ব লভেছে ভারত-সন্তান | 

১২ 

তোরে বাঁজাইয়ে কহিব গঙ্গায় : 
এখনে কি হেতু প্রবাহিয়ে যায় ? 
বহ মা, উজানে যেয়ে! না সাগরে, 
বাল্ীকির বীণ| শুনিতে কি চাও £ 
কোথায় বাঁলীকি ? কোথায় সে বীণা ? 
কোথায় সে বনে জানকী স্থদীনা ? 
কে বাজায় বীণা ?--কে করে শ্রবণ £ 
তবে গো জননি, কেন তুমি ধাও ? 
বুঝেছি, শুনিতে বিলাপ-গান, 
আগেকার মত এখনও চাও ; 
আমিই গাইব বিলাপ-গান,-_ 
সীতার বদলে ভাঁরত এখন, 
দিবানিশি করে অশ্রু বরিষণ ) 


৮৪ 


অবসর-সরোজিনী । 


ভারত এখন সীতার বদলে, 

নিয়ত দহি'ছে বেদনা-অনলে। 
জানকীর ছুখ বাল্মীকি গাইত, 
করে দৈব-বীণা স্ুধীরে বাঁজিত ; 
আমি ভারতের দুখ-গান গাই, 
কেদে কেদে আজ শুনাইয়ে যাই; 
বালীকির মত অবশ্য নারিব, 
কিন্তু তবু খুব কাঁদিতে পারিব, 
রোঁদন ব্যতীত আর কিছু নাই, 
তাই ভারতের ছুখ-গান গাই! 


৬৩ 


ভাল কথা, বীণে, হইল স্মরণ, 

দিব তোরে আজ নৃতন ভূষণ ; 
ছিড়ে ফেলি? লৌহ পিতলের তার, 
লৌহ সারিকায় কিবা ফল আঁর ? 
অলাবু তুম্বীতে নাহি প্রয়োজন, 
দিব তোরে আজ নূতন ভূষণ, 
ধমনীর তারে বাধিব তোমায়, 
সালাইব দেহ অস্থি-সাঁরিকায়, 


অবসর-সরোজিনী। ৮৫ 


তুম্বী করে দিব মাথার খুলি ! 
দিলী নগরীতে, চল, বীণে, যাই, 
তোরে করে ক'রে সজোরে বাজাই, 
কি বোলে বাঁজিবি ? এই বোল বল-_- 
'আর্ধ্যভূমি অই যায় রসাতল ; 
বোম্বাই মান্দ্রাজে ভুর্ভিক্ষ-হুম্কার ) 
অনশনে প্রজা করে হাহাঁকার ! 
ঝড়ে, জলে আর সাগর উচ্ছ্বাসে 
বঙ্গ-উপকূল গেল কাঁলগ্রাসে, 
দুই লক্ষ প্রজা ত্যজিল জীবন, 
ঘোঁর আর্তনাদ ছাইল গগন। 
মহামারী রোগে বঙ্গ যায় যায়, 
মুর্তিমান কাল হুস্কারি' বেড়ায়। 

দিবানিশি সবলে শবের চুলী। 

১৪ 

“ভারতের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বনা 
প্রতি লহমায় বিপদ ঘটনা ! 
ভারতের দেহ ছুঃখে জর জর, 
নয়নে সলিল ঝরে ঝর ঝর) 

ক্ষীণতর শ্বাস নানায় বয়; 


৮৬ 


অবসর-সরোজিনী। 
এ 


হেন ভারতের পীড়িত হৃদয়ে, 
রাজপ্রতিনিধি নিদারুণ হয়ে, 
কেন বৃথা পাতি” রাজ-সিংহাসন, 
«“এস্প্রেস” উপাধি করেন ঘোষণ ? 
এ কি ভারতের সখের সময় £ 


১৫ 


'ইংলগ্শ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়া, 

কেন নিরদয়, দয়া বিসর্জিিয়া ? 

€এস্প্রেস্‌ অব ইশ্ডিয়া” উপাধি গ্রহণ, 
করিশ্ছ কেন গো এ হেন কালে ? 

এত দেখে শুনে করুণা হল না? 

এ কেমন, রাঁজ্ভি, তোমার বাঁসনা ? 

ভারতের নেত্র সলিলে ভাসি'ছে, 

তব ওষ্ঠাধর আনন্দে হাসিছে ; 

এ ঘটনা কতু দেখেনি নয়ন, 

এ ঘটনা কর্ণ করেনি শ্রবণ ; 

তব রাজ্যে এই অদ্ভুত ঘটন, 

ইতিহাসে লেখা রবে চিরস্তন | 
লেখা রবে পোড়া ভারত-ভালে !” 


অবসর-সরোজিনী। ৮৭ 


১৬ 
বাজ বীণে, বাজ অতি উচ্চ স্বরে, 
পুরা রাজধানী দিল্লীর ভিতরে ; 
যতক্ষণ তোঁর নাহি ছিড়ে তার, 
ততক্ষণ বাঁজ বীণে রে আমার ; 
“তপন নন্দিনি সরলে বখুনে ! 
নিশ্চল হইয়া দেখ গো নয়নে, 
তব তট-ভূষ! দিল্লী ধাম আজ, 
পরেছে বিবিধ বহুমূল্য লাজ, 
ভারতের প্রতিপ্রদেশ হইতে, 
শত শত ভূপ দিলী নগরীতে 
আজি উপনীত ; বল মা আমায়, 
এরা কি এসেছে আপন ইচ্ছায় ? 
নিজ নিজ রাজ্যে কাদে প্রজাগণ, 
এর! কি করেছে স্থখে আগমন £ 
কহ দেবি! তুমি জান গো সব! 
কহ, নদি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, 
ভাঁরতেরে কেন নিরদয় হিয়। ? 
ভারত ধাঁহার আশ্রয় লইয়া, 
মর-মর হ'য়ে রয়েছে বাঁচিয়া 


৮৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


বার দৃষ্টিপাতে, ধার ভরসাঁয়, 
ভারতের আয়ু আজে বয়ে যায় ; 
সেই ভিক্টোরিয়া! নিদারুণ হিয়া, 
নাহি চাহিলেন করুণা করিয়া ! 
হা ভারতভূমি !__হা চিরছুখিনি ! 
তব ছুখে স্থখ লভে মহারাণী ! 
রাণি ভিক্টোরিয়ে ! যদি থাকে দয়া, 
ভারতের প্রতি হও গো অভয়া ; 
'রাজরাজেশ্বরী” উপাধি কি হবে ? 
এই কি সময়__দেখ দেখি ভেবে ? 
কুড়ি কোটি প্রজা করি,ছে রোদন, 
ভূমি কি না স্থখে হইলে মগন ! 
করযোড়ে করি মিনতি তোমারে, 
আগে স্থখী কর প্রজা সবাকারে, 
নিবার প্রজার রোঁদন রব।» 
| ১৭ 
এই রবে, বীণে, বাজ রে আমার, 
আমি গান গাই সহিতে তোমার, 
যত দূর শক্তি--তোঁমারে বাজা”ব, 
যত দুর শক্তি-__ছুখ-গাঁন গা"ব, 


অবসর-সরোজিনী। ৮১৯ 


এতেও কামনা না পুরে যদি ; 
চূর্ণ করে তোরে যমুনার জলে 
(কিবা ফল আর 1) দিব টেনে ফেলে; 
বীণা-বাদনের যতন, বাঁসনা 

তেয়াগ করিব আজ অবধি। 


যম। 
১ 
জলধি লঙ্ঘিয়! ছাঁড়ি নিজ দেশ, 
কে রে ওই এল ?__ভয়ঙ্কর বেশ! 
ছদ্মবেশ ধরি” আখির পলকে 
কে ওই এল রে? দেখ রে--দেখ রে! 
কে এল রে ওই তাড়িত-গমনে £ 
ওই যে দাড়াল দক্ষিণ শ্মশানে ? 
২ 


কাপিল শ্মশান ! ঘোর অন্ধকার ! 

নাহি চলে দৃষ্টি।-__সষ্টি বুঝি যায় ! 
কই চন্দ্র সূর্ধ্য নক্ষত্রমগ্ুলী ! 

কই বহিশিখ! 1--এ কি ঘোর দায় ! 
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৩ 
বড় অন্ধকার !--গাঁট অন্ধকাঁর !- 
তল রসাতল পাতাল ভেদিয়া, 
এত অন্ধকার এল কি সহসা ? 
নয়নের দৃষ্টি গেল যে ধাধিয়া ! 
৪ 
তল রসাঁতল পাতাল ভেদিয়া 
এ তমসরাশি আসে নি আমে নি। 
নরকের দ্বার করি” চুরমার, 
এই অন্ধকার আসিল আপনি । 
- 
কোথা সে নরক ?--জলধির পারে। 
কত দুর ?-_দুর অনেক যোজন। 
কোন্‌ দিকে ?--আমি জানি নাক ঠিক- 
হবে বুঝি অগ্রি কিন্বা বাযুকোণ। 
ঙ৬ 
নৃতন নরক ।__নূতন ঘটনা । 
নৃতন আধার !--আগে ত কখন 
হেন অন্ধকার দেখিনি, শুনি নি। 
উঃ কি অন্ধকার ।--গেল রে নয়ন ! 
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৭ 
একে অন্ধকাঁর !--ওকি রে আবার ! 
প্রবল ঝটিকা গম্ভীর হুস্কারে ! 
সিন্ধুর লহরী তমস মাখিয়া, 
উথলিয়। পড়ে তীরের উপরে ! 
৮ 
কোথা সে সিন্ধুর শ্বেত ফেনরাশি? 
কোথা নীল জল অম্বর-রঞ্জিত ? 
শ্বেত নীল ভেদ সহস! অভেদ,__- 
গাঢ় অন্ধকারে সমুদ্র প্লাবিত! 
৯ 
ঝটিকার যোগে সিন্ধু উদ্দেলিয়া, 
পৃথিবীর নাম আজ কি ডুবা'বে? 
এত দিনে ধর! যাবে কি ভাসিয়া ? 
সিন্ধুজলে নভঃ একাকার হবে £ 
৯৩ 
এত দিনে বিধি ক্লান্ত হায়ে না কি 
বিধি-বিপর্ধ্যয় করিতে উদ্যত ? 
গেল গেল পৃথ্বী।_যাইতে কি বাকী! 
ডুবিল পৃথিবী !-_তরঙ্গ-উন্নত ! 


৯ 
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১১ 
অর্থ ভাগ ধরা অই যাঁয় যাঁয়!__ 
অই যে গেল রে_-দেখিতে দেখিতে, 
অই যে ডুবিল !_ঘনশ্যাম কায় 
জলমগ্র ওই হ'ল আচন্থিতে ! 
১২ 
অর্ধ খণ্ড বাকী ;__তাঁ”ও বুঝি যায় ;__ 
থাকে কি না থাকে--পড়েছে হেলিয়া, 
বনম্পতিরাঁজি মেদিনী-ভূষণ 
চড় চড় করি” পড়িছে খসিয়া। 
১৩ 
ঝড়ের দাপটে গিরি-শৃঙ্গ ফাটে; 
শূঙ্গ'পরে শূঙ্গ পড়ি? চুর্ণ হয় ; 
সমুদ্রের ঢেউ শৈল লঙ্তি” উঠে; 
শতহস্ত জলে শৈল ডুবে রয়। 
১৪ 
সমুদ্রের তিমি আঁখি পাঁলটিতে 
আছাড়িয় পড়ে তরঙ্গে মিশিয়া ; 
তিমি-অস্থিরাশি শৈল-শিলাসহ 
শত চর্ণ হয়ে যেতেছে ভামিয়!। 
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১৫ 
তরঙ্গে ভূধরে ঘাত-প্রতিঘাত, 
কভু হারে ঢেউ, কভু হারে গিরি; 
মাঝে হতে কোটি প্রাণীর নিপাত! 
 নিসর্গের একি বিষম চাতুরী। 
১৬ 
উঃ, কি ভীষণ ঝড়ের গর্জন ! 
উঃ, কি জীবের সভয় চীৎকার | 
উঃ, কি বিষম তরঙ্গ-লক্ষন ! 
উঠ, কি বিচ্ছিন্ন মুরতি ধরায় ! 
১৭ 
ওই দেখ! ওই কে রে াড়াইয়! 
দক্ষিণ শ্বশানে এ হেন সময়? 
চেন কি উহারে চিনি চিনি করি, 
দেখেছি উহারে হেন বোধ হয়। 
রর ১৮ 
কোথায় দেখেছ ?--কখন্‌ দেখেছ ? 
বহুবার আমি দেখেছি উহারে ; 
গু্ছত্যক পলকে ওই ভীম মূ্তি 
ভয়ানক ভয় দেখাঁ"য়েছে মোরে । 


৯৪ 
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১৯ 
যবে প্রাণবায়ু আঁয়ুর সহিত 
নাড়িকা-নাঁলিকা শূন্য ক'রে ফেলি” 
সহস্র চক্ষুর সম্মুখে সহসা 
অলক্ষ্যে নিমিষে কোথা যায় চলি”; 
২০ 
সেই কালে আমি দেখেছি উছারে 
মহাছায়া রূপে ঘুরে পাশে পাশে; 
বিকট নয়নে__বিকট দরশনে 
হি হি হি হি করি" অষ্ট অট্ট হাসে! 
১ 
ববে কচ-পদ্ম-সৃশী যুবতী 
দয়িতের ক্রোঁড়ে মস্তক রাখিয়া, 
ক্রমে আজানমুখী, ক্রমে ক্ষীণজ্যোতি, 
চির তরে রাখে নয়ন মুদিয়। ; 
২২ 
সেইকালে আমি দেখেছি উহারে, 
নির্দয় হইয়া বিষৃষ্টে চায়! 
কোমল কমল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে, 
বিকট মুক্তিতে ছুটিয়! বেড়ায় ! 
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২৩ 
যবে দেখি, যুব! হাসিতে হাসিতে 
প্রিয়াহ করে মধুর সম্ভাষ; 
অমনি সহদা আখি পালটিতে, 
বদ্ধ হয় যদি সরল নিশ্বাস, 
২৪ 
তবে মেইকাঁলে ওই ভীমকায় 
নিষঠর পুরুষ কোথা হ'তে আমি”, 
কসায়ের মত কষা দৃ্টে চায়, 
করে ঝক্‌্মকে খরতর অসি! 
২৫ 
ওর পরিচয় কত দিব আর? 
প্রত্যেক মুহূর্তে_ প্রত্যেক নিমেষে 
এই বিশ্বমাঝে ওই ছুরাচার 
হুহুষ্কার করি” ঘুরে ঘোর বেশে! 
২৬ 
এই মাত্র তূমি দেখিলে যেখানে 
আনন্দ-উচ্ছাাস!_ক্ষণ পরে যদি 
দেখ সেইখানে যন্ত্রণা-পাথার, 
খরতর বেগে বহে অশ্রু-নদী ; 


৯ 
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২৭ 
তা” হ'লে সঠিক জানিও অন্তরে, 
ওই মহাঁক্র,র পাষণ্ড কসাই 
ভ্রমণ করি”ছে তী্ষ অসি করে, 
প্রাণান্তেও কারো! না মানে দোহাই 
২৮ 
স্থশীতল জ্যোক্না খেলিতে খেলিতে, 
হাসিতে হাসিতে ডুবিল যেখানে ; 
ঠিক জেন মনে, শাণিত অসিতে 
ওই দুরাঁচার হুস্কাঁরে সেখানে । 
২৯ 
যেখানে দেখিবে মধুর সঙ্গীত 
এই হ'তে হ'তে, থামিল সহসা ; 
ওই পাষণ্ডেরে দেখিবে সেখাঁনে 
হুক্কারে নিবারে আনন্দ-ভরসা । 
৩০ 
যেখানে দেখিবে নবোদিত ভানু 
শতস্তর মেঘে ডুবিয়! পড়িল; 
যেখানে দেখিবে আধার করিয়া, 
জ্যোতিঃপূর্ণ আলে! সহদা নিবিল ; 
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৩১৯ 
সেই খানে তুমি ওই সে পাঁমরে 
দেখিবে দেখিবে__না হবে অন্যথা । 
ওই মহাক্র,র ছাড়ি'ছে- হস্কার, 
পাথরে আছাড়ি' করুণা মমতা 
৩২ 
উঃ, কি ভীষণ !--ও কি রে আবার ? 
জ্বলন্ত স্বলন দপ্‌ দপ্‌ ক'রে 
জ্বলিয়া উঠিল শ্মশান ব্যাপিয়া, 
রাশি রাশি শিখা উঠিছে অন্বরে ! 
৩৩ 
শত শত চিতা জ্বলে ধক্‌ ধকৃ! 
লক্‌ লক্‌ করে অগ্নির রসনা ! 
ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নি একীভূত হ'য়ে, 
ব্রহ্মাণ্ড দহিতে করেছে বাসন! ? 
৩৪ 
হুহুঃ শব্দে অগ্নি জলে ঘোরতর, 
প্রবল ঝটিকা হয়েছে সহায় ;. 
হে অস্থিণুন্য-_কিন্ত মহাতেজে 
কি ঘটাতে, হায়, আঙ্জি কি ঘটায়! 


৯৮ 
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৩৫ 
গেল গেল সব !--উঃ !--দেখ চেয়ে,__ 
অত যে আধার কোথায় গিয়েছে ; 
তমোমাখা নভঃ চিতাগ্নির তেজে 
ত্যজি' পূর্বব রূপ রক্তিম হ'য়েছে। 
৩৬ 
আকাশেও বেন লেগেছে আগুন, 
আকাশেও চিতা ভ্বলিতেছে না কি 
আলোক মাখিয়৷ রাশি রাশি ধুম 
অগ্নি-তাল সম উঠে থাকি? থাকি? ! 
৩৭ 
এত তেজে জুলে চিতা-হুতাশন, 
সমুদ্রের বারি তপ্ত হ'ল তায়! 
আলোক-ফলিত তরঙ্গের মালা 
দ্রব ধাতু সম ছুটিয়া বেড়ায় ! 
৩৮ 
ঘোর অন্ধকাঁর গিয়ে একেবারে 
কেন হ'ল এই দৃশ্থা-বিবর্তন ? 
বিপরীত কাণ্ড-_বিপরীত ভাব ! 
চিত্ত চমকিত !-_চকিত নয়ন! 
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৩৯ 
পূর্ণ তেজে জুলে চিতা-হুতাশন ! 
নর-রক্ত-বসা! আহুৃতির মত 
দিগুণ ত্রিগুণ চতুপগ্তণ করি, 
আগুনের শিখা করিছে উন্নত:! 
8০ 
শতহস্ত তল-ম্বত্ভিকা অবধি 
হুতাশের তেজে চড় চড় ফাটে ! 
দগ্ধ দেহ হ'তে দুর্গন্ধ বিষম 
পলকে পলকে ঝলকে ওঠে। 
৪১ 
দুর্গন্ধে ভরিল অনন্ত আকাশ ; 
ভরিল ছুর্গন্ধে সাগরের জল; 
ভরিল দুর্গন্ধ প্রবল বাতাস ; 
দুর্গন্ধের অষ্টা দুর্গন্ধ অনল ! 
৪২ 
রাশি রাশি ধূনা বহ্ছির কবলে, 
কিৎবা ঘৃততার কলসী কলসী 
ঢালিলে, সে বহ্ছি যত তেজে জলে, 
তা'র কোটি গুণ গগন-পরশি' 
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৪৩ 
জুলে চিতানল দক্ষিণ শ্শানে ! 
প্রলয়ের এ কি আজি সূত্রপাত ! 
প্রলয়-পরীক্ষা আজি বুঝি এই,__ 
লক্ষ লক্ষ প্রাণী হ'তেছে নিপাত! 
৪৪ 
ও কি রে আবার! ওই শুন কাণে,_ 
ঘোর আর্তনাদ উঠি'ছে গন্তীরে ! 
শৃন্য নতস্তল ফাটিল চীৎকারে, 
উ%, কি চীৎকার উঠে বক্ষঃ চিরে )-- 
৪৫ 
“মের না, মের না! দোহাই-দোহাই! 
নির্দোষ আমরা__নাঁহি দোষ-লেশ ; 
দীনহীন ক্ষীণ দারিজ্য্ের দাস, 
ছাড়--বড় লাগে! ছাড় রুক্ষ কেশ। 
৪৬ 
“ক্ষুধায় কাতর !__জুলিছে জঠর ! 
উঠিবাঁর শক্তি, একেবারে নাই! 
চক্ষে নাহি দেখি-_কর্ণে নাহি শুনি ; 
টেন না-টেন না! !_দোহাই--দোহাই। 


অবসর-সরোজিনী। ১০১ 


৪৭ 
«একমুষ্টি অন্ন বহুদিন হ'তে 
পাই নাই দিতে এ শুক উদরে ! 
নাহি দেহে মাংস, শোণিতের বিন্দুঃ 
নড়িতে পারি ন। কম্কীলের ভরে ! 
৪৮ 
“পায়ে ধ'রে বলি ; দয়াদৃষ্টে চাও, 
একফুষ্টি অন্ন দাও আমাদিগে! 
উহু, উদ! যাই !-_মের না__মের না! 
টেন না-_টেন না!- হাড়ে বড় লাগে! 
৪৯ 
“বজুমুষ্টি আর মের না মাথায়! 
তোমারি চরণে এ মাথা লুটাই! 
এ অভাগাদ্িগে করুণা কর হে ;-- 
হয়ে! না নির্দয় !_দোহাই--দোহাই ! 
৫০ 
“দারুণ পিপাসা !--প্রাণ যায় যায়! 
ফেটে গেল ছাতি ;-_-ক শুফ হ'ল, 
এক পল! জল দাও দয়! করি, 
অসহ পিপানা,-_বুক ফেটে গেল। 


অবসর-সরোজিনী। 


৫১ 
“আমাদের এই সন্তানসন্ততি 
জঠর-জীলায় করিগছে রোদন, 
আছাড়ি” পিছাড়ি' গড়ায় ভূতলে, 
শুকা'য়ে গিয়েছে কৌমল বদন ! 
৫২ 
“ওদের দিকেও কৃপাদৃষ্টিপাতে 
চাঁও একবার !__নয়ন-সম্মুখে 
নিজ পুত্র কন্যা ছট্ফট্‌ করে, 
উঃ কি যন্ত্রণা !_বড় বাজে বুকে ! 
| ৫৩ 
“কোথা হ'তে তুমি সহসা আসিলে, 
নির্দয়তা-মুক্তি ধারণ করিয়া ? 
ওটিছুই অন্ন দিতেছিনু মুখে, 
গ্রাস হতে তাঁও লইলে কাঁড়িয়া।” 
৫৪ 
ওই ঘা কি হ'ল !-_ওই ছদ্মবেশী 
দুরাঁচার পাপী কর্ণে দিল হাত ;. 
নয়ন মুদিল ;১--না শুনে রোদন, 
কা”রো মুখে নাহি করে দৃষ্টিপাত ! 


অবসর-সরোজিনী । ১০৩ 


৫৫ 
ওই দ্রেখ, ছুষ্ট ওই যে কি করে, 
না মানে মিনতি-__না মানে দোহাই) 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা-পিপাঁসা-গীড়িত 
নরগণে দদ্ধি' করিতেছে ছাই! ও 
৫৬ 
ক্ষুধা পিপাঁসায় অর্ধমৃতপ্রায়, 
অন্নজল পেলে কাঁচিতেও পারে ; 
কিন্তু, হায় এ কি, ঘোর নিষ্টরতা ! 
এ কি অত্যাচার মানব সংসারে ! 
১৭ 
দয়াশূন্যা আঁজি হ'ল কি মেদিনী? 
বিধির বিধি কি হ'ল বিপর্যস্ত ? 
নিষ্ঠরের রাজ্য আজি হতে নাকি? 
অধন্দ্দ উদয় ?_ ধর্ম হ'ল অস্ত ? 
৫৮ 
উঠ, ওই দেখ !-_দেখিতে পারি না! 
হা ঈশ্বর ! আজ সাধের তোমার 
লক্ষ লক্ষ নর অপঘাতে মরে, 
কোথা, দয়াময়! দেখ একবার। 


অবসর-সরোজিনী। 


৫৯ 
দেখ, নাথ । দেখ দীনবন্ধু প্রভো ! 
তব পুণ্যধামে এ কি অবিচার, 
অহে সর্বদা তোমারি সম্মুখে 
ও নিষ্ঠ'র করে নিষ্ঠর ব্যভার! 
৬ 
তব চক্ষে ধুলি নিক্ষেপিবে বলে 
ছদ্মবেশে ওই দুষ্ট ছুরাচার 
দক্ষিণ শ্মশানে চিতানল জেলে, 
জীবন্ত মানবে করি”ছে সংহার ! 
৬১ 
কৃষ্ণবর্ণ দেহ নাহি এবে ওর, 
তোমারে ঠকাণতে গৌরাঙ্গ হয়েছে) 
বিড়াল-নয়ন, কটা গুল্ফ শ্বশ্রু, 
পশুলোমবস্ত্রে সর্ববাঙ্গ ঢেকেছে। 
৬২ 
হে বিশ্ববিধাতঃ ! তোমারে ঠকাণতে 
আজি এ দুক্টের এই ছন্মবেশ ! 
রক্ষা কর, নাথ ! তব পুত্রগণে ! 
নতুবা রহিবে ধ্বৎস-অবশেষ। 


'অআৰসর-সরোজি নী । ১৭৫ 


৬৩ 
দেখ দেখ, নাথ! জীবন্ত জীবস্ত 
কবি কচি শিশু ননীর পুতুলি ; 
ওই মহাক্রর ধরি' তাহাদিগ্রে 
ফেলে চিতানলে ছুই হস্তে তুলি, ! 
৬৪ 
মা বাপের তা"রা বুক-চেরা ধন, 
মা বাপেরি, হায়, নয়ন সম্মুখে, 
ধরি”, তাহাদ্দিগে ওই মহাপাপী 
ফেলি'ছে চিতায় মুষ্টি মারি বুকে ! 
৬৫ 
ওই দেখ, পিতঃ ! লোমহরষণ 
কি বাপার ওই !_-উঃ, কি ভীষণ! 
কঙ্কালাবশিষ্টা বিশীর্ণা জননী 
বাৎমল্যের বশে দুগপ্ধহীন-স্তন 
৬৬ 
সবলে টিপিছে, কিন্তু ুগ্ধ কই? 
শোণিতের বিন্দু পড়িগছে চুইয়া, 
তাই কার্গালিনী স্তনদুপ্ধ জ্ঞানে 
শিশুর বদনে দিতেছে শুইয়া । 


অবসর-নরোজিনী। 


৬৭ 
কিন্তু তাও, হায়, হ'ল না, হল না! 
অভাগী জননী,_-অভাগ! নন্দন ! 
মনের বাসনা মনেই রহিল 
দু'জনের, অহো !- শা কি ভীষণ । 
৬৮ 
ওই ছুরাচাঁর নির্মম পুরুষ 
স্তন্যদানোদ্যতা অভাগী মাতায় 
ধরিয়া সবলে ছিতায় ফেলিল ! 
কোলের কুমার ভূতলে লুটায়! 
| ৬৯ 
ওরে মহাক্রুর। পাষাণ হৃদয়! 
আর না--মার না দেখিতে পারি না। 
ক্ষান্ত হ-ক্ষান্ত হ-_ পায়ে ধ'রে বলি-- 
দেরে পরিত্রাণ_-ঘুচুক যন্ত্রণা । 





নিদ্রা। 
১ 
বিশ্বরচয়িতা ক্ষীর পারাঁবারে 
শয়ান ছিলেন অনন্ত শয়নে, 


অবসর-সরোজিনী। ১০৭ 


অমরস্থন্দরী কমল! তাহারে 
তুষিতেছিলেন কর পরশনে। 
ক্ষীর-পারাবার-জনিত সমীর 
প্রবাহিতেছিল নাচাইয়া ক্ষীর । 
২ 
কমল-নিন্দিত কমলার কর 


মাঁধবের দেহে স্থধীরে খেলি'ছে ১ 
নীল জলে যেন পদ্ম মনোহর 

গতিশীল হয়ে, ভামিয়। ছুলি'ছে। 
পরশি*ছে অঙ্গ মুছু সমীরণ ; 


আরামে শ্রীপতি যুদিল৷ নয়ন। 
৩ 


সে স্থখের কালে তাহারি নয়নে 
জনম আমার স্খমাখা কায়। 
নিদ্রা নাম ধরি, সদা-স্থখ মনে, 
স্থধী করি জীবে, বেড়াই ধরায়। 
স্থখের সময়ে হথখেশের চোকে 
জনম আমার, স্থখী করি লোকে । 


৪ 
নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী, 
যেখানে সেখানে ভ্রমিয়। বেড়াই) 


৯০৮ 


অধসর-সরোজিনী। 


অনাহুত হয়ে, সমাদর করি, 
অনায়াসে হখ-অমৃত বিলাই। 
স্থখের সময়ে স্থখেশের চোকে 
জনম আমার, স্থখী করি লোকে। 
৫ 
নয়নে জনমনয়নে বলতি, 
অন্য অঙ্গ আমি কভু পরশি না; 
বিধাতার কৃত আমার প্রকৃতি, 
নয়ন ব্যতীত কিছুই জানি না। 
আসব নিবসে কুস্থমে যেমন, 


নয়নে নিবাম আমারো তেমন। 
ঙ৬ 


সমভাঁবে থাকি সবারি নয়নে, 

কি হ্ৃন্দর আঁখি কিবা! অস্থন্দর, 
সকলি স্থন্দর আমার নয়নে ; 

সকলি পরশি প্রসারি” এ কর। 
পক্ষপাতী নহি নরের মতন-- 
এ”টি'ভাল-_এটা কুৎসিত নয়ন। 

৭ 

অজড় কি জড় সকলের প্রতি 

মোহ-মন্ত্রে আমি শান্তি-স্থধা ঢাঁলি। 


অবসর-সরোজিনী। 


আমারি দয়ায় পাদপ ব্রততী, . 
শান্তি স্বখ লভে নয়ন নিমীলি”। 
নিদ্র! নাম ধরি, নিশি-সহচরী, 
যেখানে সেখানে বেড়াই বিচরি' | 
৮৮ 
রজনী আিলে, মুড়ি সতনে 
তেতুল বকের সরু সরু পাতা ; 
আমারি কোমল কর পরশনে 
ঘুমাইয়া পড়ে লজ্জাবতী লতা । 
কা”রে লজ্জা হলে, ভূলে সে তখন, 
ভুলে সে তখন কি যে জাগরণ। 


৯ 
দুরন্ত বায়ুরে দুরে তাড়াইয়া, 


সাগরেরে করি ঘুমেতে বিহ্বল; 


মম পরশনে গর্জন ভুলিয়া, 
ঘুমায় জলধি ; নাহি নড়ে জল। 
নিদ্রা নাম ধরি, চৌদিকে বিচরি, 


উন্মত্ত সাগরে বিমোহিত করি। 
১৩ 
নিদ্রা! নাম ধরি, দিবা-সহচরী, 


শশাঙ্কেরে করি ঘুমে অচেতন, 


১৩৯ 


অবসর-সরোজিনী। 


সারা নিশি জাগি” বদন আবরি 
গাঢ়তর ঘুমে ; না মিলে নয়ন। 
কুমুদিনী শোয় সলিল-শয়নে, 
চেপে রাখি হাত সে চারু নয়নে । 
১১ 
শত শত তাঁরা নীল নতস্তলে 
ঘুমাইয়। পড়ে নয়ন মুদিয়া ; 
ঢাকা থাকে আখি মম করতলে, 
নয়নের জ্যোতি না চলে ফুটিয়। 
বিধি-দর্ত মম অমরী মায়ায় 
নয়নের জ্যোতি নয়নে মিলায়। 
১২ 
মধ্যাহ্কের কালে শ্রান্ত সমীরণ 
ঘুমায় গগনে আমার পরশে । 
এত গাঢ় ঘুম, না রহে চেতন, 
নাসিক নিশ্বাস নাহিক বরষে। 
কাজেই কাপে না তরু লতাগণ, 
তারাও ঘুমেতে হয় অচেতন। 


১৩ 
নিদ্রা নাম ধরি, সন্ধ্যা-সহচরী, 
প্রচণ্ড প্রথর সহজ কিরণে 


আবসর-সরোজিনী । ১১১ 


লোহিত বসনে দেহাঁবৃত করি 
শোয়াই ঘতনে সাঁগর-শয়নে । 
নাহি রে তেজ না রহে চেতন, 
শীতল সলিলে ঘুমায় তপন। 
১৪ 
নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী, 
যেখানে সেখানে অনা”সে বেড়াই ; 
যাহারে নিরখি, তাহারে আবরি 
রসজ অঞ্চলে, বচনে ভুলাই । 
কোলে করি কত আদর করিয়া, 
শরম করি নাশ কর বুলাইয়া | 
১৫ 
রজনী আনিলে আমারি মায়ায়, 
দিন-কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, 
আমার কোলেতে জগত ঘুমায়, 
অদ্চতন হয় নেত্র নিমীলিয়া । 
জাগে বটে নভে তারা অগণন, 


কিন্ত নিমীলিত মানব-নয়ন | 
৯৬ 


কে বুঝিবে মোর কৌশল কেমন, 
দিনে তারাদল আকাশে ঘুমায়) 


৯১২ 


অবসর-সরোজিনী । 


জাগে সেই কাঁলে নরের নয়ন, 
আর কিছু নয়__ আমারি মায়ায়! 
এক দিকে অর্ধ জগতে ঘুমাই, 
অন্য দিকে অর্ধ জগতে জাগাই। 
১৭ 
নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী | 
আয় রে সকলে কোলেতে আমার, 
বুলা'য়ে নয়নে কর ধীরি ধীরি, 
মিটাইব শ্রম-যাতনা অপার। 
জননীর চেয়ে করিব যতন, 
ব্রত মম পর-যাতনা-মোচন। 
১৮ 
এ মোর শীতল কোলের মাথারে 
হখ বই ছুঃখ একটুও নাই; 
জননী বলিয়া যে ডাকে আমারে, 
কত দয়! মোর, তাহারে দেখাই। 
আয় রে সকলে কোলেতে আমার, 


মিটাইব শোক, যাতন! অপার। 
১৯. 
এসেছে রজনী ; ভারত-সম্তান, 


আয় রে নকলে, আয় রে সকলে! 


অবসর-সরোজিনী। ১১৩ 


যাতন! নাশিব--করিব প্রদান 
শান্তিরস-ধার! নয়ন-যুগলে। 

অনন্ত যাতন। নাঁশিব এখনি, 

আয় রে সকলে--এসেছে রজনী । 


সঙ্গীত-অধ্যাপক মৌলবক্ষ* | 
১ 
সঙ্গীত-কুস্থম-বনে, মৌল, তুমি পিকবর ! 
ভারতীর বরপুত্র, স্ধামাখা তব স্বর। 
সমুদয় হিন্দুস্থান 
তোমার গুণের গান 
একতানে গায় ; 
কণ্ঠ তব স্ধাময়, 
শীতকালে আব হয় 
স্বর্গীয় অমৃত-ধার-শ্ুতি-মন-স্থখকর | 
২ 
ধন্যবাদ শত শত দি তোমারে অবিরত, 
মঙ্গীতে তোমার মত গুণী জন মেলা ভার; 





* মৌলাবক্ষ। 


১১৪ অবসর-সরোজিনী। 


ভারত-সঙ্গীত-খনি, তুমি তায় দীপ্ত মণি, 
তোমার যশের ধ্বনি উঠিতেছে বারংবার । 

বসন্তে প্রভাত-কালে, কোকিল তমাল-ডালে 
বমি যথা তালে তালে স্বর স্ধাঁঃয় 

বরষে হরষ মনে, তুমি হে সঙ্গীত-বনে 
গীত-স্থধা বরিষণে চিত তোষ স্বাঁকার | 

৬ 

অলৌকিক ক তব, হেন হয় অনুভব 
কিন্নুরীয় মধূরব কে তব মাখামাখি ; 

যবে শুনি তব গান, পুলকেতে নাচে প্রাণ, 
স্বর্গে আছি হেন জ্ঞান, অনিমেষে চেয়ে থাকি; 

কিংবা বোধ হয় হেন দেখি'ছি স্বপন যেন, 
স্বপনে হ্থধার গান পশি'ছে শ্রুবণে । 

এমনি তোমার স্বর, ঢলে পড়ে কলেবর, 
নিদ্রার আবেশ হয়, নিমীলন করি আঁখি। 

৪ 

বিধাতা বিরলে বসে, শ্রুতিস্থখ স্বধারসে 
স্থজিল তোমার কণ্ঠ মনের মতন করি? ; 

যে শুনেছে একবার তোমার সঙ্গীত-ধার, 

_ আহা, কি স্তভাগ্য তাঁর, কত সুখ, মরি মরি। 


অবসর*্সরোজিনী। ১১৫ 


কিন্নরেরা গায় গীত, শুশি” স্থরগণ প্রীত 
অতিশয় হন, শুনি অমর-ভবনে ; 
তেমতি ভারতবাসী তব গীত-স্ধা-রাশি 
পান করি' দিবা নিশি কত সুখী, বলিহারি ! 
গোঁকুলে কদম্ব-তলে, মধুর মধুর বোলে 
বাজা”য়ে মোহন বাঁশী যেমতি ব্রজের হরি 
ভুলাতেন গোগীগণে ; তুমি হে মধুর স্বনে 
তেমতি শ্রোতার চিত ভূলাও স্থৃতাঁন ধরি”; 
বীণা-বাদ্য-চুঢ়ামণি দেবর্ষি নারদ মুনি 
স্বমধুর বীণাধ্বনি সহযোগে গান করিঃ 
শুনা,তেন দহরষে, ভুলিত সে স্বর-রসে 
তাহারা, শুনিত যাঁরা সে রব শ্রবণে ; 
আনন্দে বিভোর হয়ে, নারদেরে প্রশহসিয়ে, 
থাকিত অবাঁক হ'য়ে সঙ্গীতের গুণ স্মরি? ; 


৫ 


তুমি হে তেমতি যবে, বীণা সহ সৃধারবে 
দর্শকমণ্ডলী মাঝে ধর স্থধামাথা তান, 
মনে বোধ হয় হেন, আবার নারদ যেন. 


বীগা সহ উপনীত মোছিতে শ্রোতার প্রাণ। 


১১৬ অবসর-সরোজিনী। 


তব বীণাঁরব শুনে কি যেস্তবখ হয় মনে, 
যে শুনেছে_সেই, জানে, জানে কি বধিরে ? 
সঙ্গীতরসিক যেই, তোমারে চিনেছে সেই, 
যখন শুনেছে তব অমিয়পুরিত গান। 
ঙ৬ 
তোমার স্বরের কাছে তুলনায় কিবা আছে? 
এঁহিক জগতে দেখি এমন ত কিছু নাই; 
শুনিলে তোমার গান, স্বর্গীয় সথখেতে প্রাণ 
নেচে ওঠে মুুমুহ, স্বর্গ যেন করে পাই। 
এমনি তোমার শক্তি, গান শুনে হয় ভক্তি, 
কখন কীদাঁও তুমি, কখন হাসাও ; 
স্থরবী তান্বুরা-রবে রাগালাপ কর যবেঃ 
বচন বিহীন হ'য়ে তব মুখপানে চাই। 
"৭ 
ভারতী করুণাঁময়ী করিতে তোমারে জয়ী, 
অতুল অস্ত রস দিয়াছেন তব গলে ; 
ভারত সঙ্গীত-ভূমি, ভারত-তনয় তুমি, 
রাখিতে ভারত-যশ ভারতী করুণা-বলে 
স্বর তবস্তুধাময় করেছেন বোধ হয়, 
বোধ কেন! সত্য তাহা) তোমার মতন 


অবমর-সরোজিনী। ৯১৭ 


গায়ক মেলা ভার, স্ত্ধাময় কণ্ঠ কা'র? 
কে পারে ভুলা"তে হেন যাবতীয় শ্রোতৃদলে ? 
৮ 
রাগালাপ তব মুখে শুনিলে অতুল স্থখে 
চিত বিকমিত হয়, শ্রুতি জুড়াইয়। ধায়; 
যে রাগের কর ধ্যান সেই রাগ মু্তিমান 
হয় আপি” আখি-পথে, অতুলিত তুলনায়! 
যেখানে বসিয়া তুমি ছাড় স্থধামাখা ধ্বনি, 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি নাচিয়! বেড়ায়; 
পবন যতন ক'রে তোমার অমিয় স্বরে 
অদৃশ্য করেতে লয়ে উধাও হইয়া ধায়। 
৯ 
ব্বীতামোদী বাকঙ্গালিরে ভাঁদা'তে হরিষ-নীরে, 
ত্যজিয়। বরদাদেশ আসিয়াছ বাঙ্গালায়; 
বাঙ্গালা স্থভাগ্যবতী, তাই তব শুভগতি, 
তোম! হেন গুণমণি সামান্যে কি পাওয়া যায়? 
দেখুক পৃথিবীবাপী তোমার নিকটে আসি? 
ভারতে সঙ্গীত-শশী সুধা মনোহর 
যেরূপ শ্রবণে ঢালে, কোন্‌ দেশে কোন্‌ কালে, 
কাদের সঙ্গীত, বল, ছেন স্তধা বরিষায়? 


১১৮ অবসর-সরোজিনী। 


সাধে কি প্রাচীন কবি ডি স্বর্গের ছৰি 
আকিত কবিতা-রঙে ? কখন তা" মিছা নয়। 
খুলে দেখ ইতিহাস, পা*বে তা'র প্রতিভা, 
স্বর্গ সহ ভারতের সকলি তুলনা হয়। 
যদিও বিকট কাল ভারতের স্থখজাল 
অনেক নেশেছে, হায়! তবুও এখন 
ভারত-সঙ্গীত সম মনোহর, অনুপম 
সিংহাসন উচ্চতম কাহারো কপালে নয়। 
১১ 
অয়ি গো ভারত মাত! যশ তব প্রতিভাত 
হয়েছিল পুরাকালে ব্যাপি” দশ দিশি চয়; 
এই যে সঙ্গীতধার! স্বর্গীয় স্ধার পারা, 

এ সঙ্গীতে প্রাচীনের! গাইত তোমার জয় ।' 
এই সে সঙ্গীত-স্থধা, যা" শুনে পিপাসা, ক্ষুধা 
দুরে যায় ; তুমি তা?র প্রাচীনা প্রমৃতি। 
স্বর্গেতে অস্বত ছিল, কে বুঝি তা” এনে দিল 

তব হেমময় গর্ভ করিতে অমৃতময় ? 
১২ 
অক্ষয় অস্ৃতমাথা যেমতি চন্দ্রমা রাক। 
ক্ষীরোদ-সাগরোদরে শুভ জন্ম লাভ করে, 


অবসর-সরোজিনী। ১১৯ 


রজনী আগতা হলে, স্থনীল অন্বর-তলে 
হানি” কর-স্থুধা ঢালে চকোর নয়ন ভরে; 
তেমতি, ভারত মাত ! তব গর্ভে স্থবিখ্যাত, 
সঙ্গীত-অমৃতময় তোমার তনয় 
মৌলবক্ষ গুণধাঁম সঙ্গীতে তোমার নাম 
রাখিতে ল/য়েছে” জন্ম অমৃত-মিলিত স্বরে। 
১৩ 
মৌলবক্ষ! ধন্য তুমি, তব গুণে মাতৃভূমি 
ভারতের কত স্বখ, কে বলিবে একাননে ? 
গুণবান পুত্র যা'র, কত যে আনন্দ তার, 
সাক্ষী তা'র এ ভারত গর্ভে ধরি' তোমা ধনে। 
স্কৃত ছন্দোময়, স্থধামাথা গীতচয়, 
স্থধামীখ! গলে যবে স্ধ! রবে গাও, 
পবিত্র খষির মত, ভাবি তোমা অবিরত, 
এ কেলে মানব বলে, তোমারে পড়ে না মনে) 
মোঁলবক্ষ, ধন্য তুমি ভারতের অস্কামনে! 


২৫এ ফার্তিক-_-:১২৮১। 


১২৩. 


অবসর-দরোজিনী। 


উঃ! 


১ 

উঃ! এ কি হ'ল, হায়, প্রাণের ভিতরে, 
কি দিয়া কে যেন কি যে ছিন্ন ভিন্ন করে! 

মনে করি কিছু নয়, 

তবে কেন হেন হয়? 
মনে করি চিন্তাবিষে এ পরাণ জরে, 

তবে কেন এত করি, 

এ জ্বালা ভুলিতে নারি ? 
আকাশ পাতাল কেন ঘুরিছে অন্তরে ? 
উঃ।-_-এ কি হ'ল, হায়, প্রাণের ভিতরে ! 


২ 
চিকিৎসক! খুল ত্বর! পুঁথি চিকিৎসার, 
দেখ তকি লেখা আছে ভিতরে তাহার, 

কি রোগ ইহাঁরে বলে, 

কি হেন ওষধ দিলে, 
উপশম হবে মম প্রাণের বিকার? 

দেখ দেখ ;-যাই যাই, 

আর দেখে কাজ নাই; 
তব সাধ্যাতীত মম প্রাণ-প্রতীকার। 


অবসর-সরোজিনী। ১২১ 


তু 
হাঁয় রে, উঃ এ কি, এ যে বিষম বন্ত্রণা ! 
কি পাপে এ ক্ষীণ বক্ষে অশনি-বঞ্জনা ? 
চির বুক-_দেখ চেয়ে, 
কি তথ! পশিল গিয়ে; 
কেন ভয় ?_ফেল চিরে--হ/বে ন! বেদন| 
তা”র চেয়ে, বে ব্যথায় 
আজি প্রাণ যায় যাঁর ;-. 
থাক্‌ থাক-_-কাজ নাই-চির নাচির না। 


৪ 


ঘে বক্ষে-যে ক্ষীণ বক্ষে সোগার প্রতিমা 
, বিরাজ করিত ধরি, স্বর্গীয় স্থষমা, 
সে বক্ষে কেমন ক'রে 
তীক্ষ ছুরি জোরে মেরে, 
চিরিবে ? চির না-_ ছুরি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। 
যদিও প্রতিমা গেছে, 
এ বক্ষ ত আজো আছে, 
ইহাই লইয়া আমি জুড়াই যন্ত্রণা 
উঃ "তা" যে হয় না রে১বিফল বাসনা! 


১২২ 


অআবসর-সরোজিনী। 


৫ 
হায়, কি অভাগ! আমি | হায় রে কপাল! 
উ?,_কি পলকে বাড়ে নিরাশা-জগ্জাল ! 
বক্ষ মম খালি কারে, 
গেল সে রে কত দূরে ? 
হেন বস্থন্ধরা আজ অতল পাতাল ! 
কই সে আমার কই £ 
অই বুঝি, ওই ওই? 
সেনয় ছায়ায় ও যে কল্পনা-খেয়াল ! 
এই কি, কল্পনে ! তোর চাতুরীর কাল ? 
| ঙ 
ওই যে বসিল শশী নিলীম গগনে, 
ওই যে জোছন! হাসি” বিল কুগ্ুমে, 
ওই যে বিটগী'পরি 
বিহঙ্গী বসিল ফিরি” 
ওই যে বসিল সন্ধ্যা মেদিনী-আসনে, 
সে কেন আমার বুকে 
বমিল না হাসিমুখে £ 
এ বক্ষ যে তা"রি তরে ধরেছি যতনে, 


কোথা সে বুকের ধন আজি এতক্ষণে 


গরবসর-সরোজিনী। ৯২৩ 


্ঃ 

“উ% শব্দ যে কি রকম, কি যে মর্ম তার, 

কখন আসেনি মন্তা মুখে অভাগার ; 
আজ তাই হ'ল, হাঁয়, 
কিছু নাহি দেখা যায়, 

কিছু নাহি শুনা যায়, উ? ছাড়া আর। 
আমার যা' কিছু যত 
ডি শব্দে কি পরিণত 

করিবার ইচ্ছা! ছিল ক্রুর বিধাতার? 

এক জন দেখে আলো» আন্যে অন্ধকার! 

৮ 
চিরিব না বক্ষ ;-_নাঁ না, চিরিব নিশ্চয়, 
* না চিরিলে মে রতন পাবার যে নয়। 

দেখিব কি দোষ দেখে, 
এ হৃদয় খালি রেখে, 

করিল রতন চুরি বিধি নিরদয়। 
দেখিব সেখানে আজি 
বিধাতাঁর কারসাজি, 

দেখিব আমার ধন কেন মোর নয়, 

দেখিব স্থুথের বক্ষ কেন শোকে দয়? 


১২৫৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


৯৯ 
বুঝেছি সে গুটতত্ব_বুঝেছি এক্ষণে,-- 
কেন যে সে নাই মোর জ্দয়-আসনে, 
কেন যে সে মোরে ভুলি” 
চিরতরে গেল চলি” 
কেন যে সে নাহি কীদে আমার রোদনে, 
কেন যে আমার পাশে 
আর না সে ফিরে আমে, 
কেন যে না চায় আর সে চারু নয়নে, 
বুঝেছি সে গৃঢ়তত্ব_ বুঝেছি এক্ষণে । 
ৃ ,, 
তবে কেন দেরি আর 1__যাই তবে যাই, 
$াঁড়াও, বুকের ধন! ঘেও না৷ দোহাই। 
দৃষ্টিরোধ অভাগার, 
দেখিতে ন1 পায় আর, 
ঈাড়ীও__যে দিকে থাক ;_-এই আমি যাই। 
তুমিই ত কর্ণমুলে 
পরতে পরতে খুলে, 
গুনা?লে সে গৃঢ়তত্ব ; মনে জাগে তাই; 
ঈাড়াও, গ্রাণের প্রাণ! এই আমি যাই। 


অবসর-সরোজ্জিনী । ৬৫ 


চি -. 
নিশাঁকর ! করজাল করিয়। বিস্তার, 
ধর, যদি দেখে থাক শ্রতিমা আমার । 
সমীরণ ! ক্ষণতরে 
গতি তাঁর রেধি করে, 
ঈাড়াও--দিও না যেতে-ধর একবার; 
মসীমুখী সন্ধ্যা সতি ! 
আজি মম এ মিনতি, 
আর” দ্রুত এসে কর আধার বিস্তার, 
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা! আমার । 
| ১২ 
আমি যে আমার তা'রে না পাই দেখিতে, 
তোমরা তাহারে ধর-_দিও না যাইতে। 
এই আমি যাই_যাই__ 
কোথা পথ ?__নাহি পাই , 
বিশ্ব যে আধারময়!--ন! পারি ছুটিতে ! 
পেয়েছি পেয়েছি পথ) 
পুরিয়াছে মনোরথ, 
কে তবে আমারে আর পারে নিবারিতে ? 
আর কি পারিবে বাঁধা বাধা মোরে দিতে ? 


১২৬ 


অব্বর-সরোজিনী। 


১৩ 
ওই যে তমসস্তূপ করিয়া বিদাঁর, 
অপূর্ব আলোঁক-রেখা হ'তেছে সঞ্চার । 
অই আলোকের মাঝে 
আমার প্রতিম। সাঁজে, 
নৃতন অথচ সেই পূর্বের আকার । 
আর কেন? যাঁই_-যাই_- 
যা"রে চাই--অই তাই, 
ওরে ছেড়ে এ নরকে এখনো কি আঁর 
থাকিব সে গুঢ়তত্ব বুঝেছি এবার । 
| ১৪ 
পার্থিব জীবন ! আর চাহি না তোমায়, 
অলক্ষ্যে চলিয়া যাঁও, বাসনা যথায়। 
ওরে ও পাধিব কায়া ! 
ছাড় মায়া_ ছাড়ি মায় ! 
তবরায় মিশাঃয়ে যাও পরমাধু-গায়। 
পাথিব বামন! আশা ! 
রে পাখিব ভালবাসা! 
রে পাধিব স্থখছুঃখ ! যা রে অচিরায়, 
আমারে বিদায় দিয়ে, লইয়৷ বিদায়। 


অবসর-সরোঁজিনী । ৯২৭. 


১৫ 
যারে আমি ভালবাঁি, আমার সে অই, 
আমারে যে ভালবাসে, আমি তা”র নই ? 
না না_তা” না,_আমি তাঁ”রি, 
তারে কি ভুলিতে পারি ? 
ভুলিবার নহে যেই,_তা'রে ভুলে রই ? 
এও কি হইতে পারে ? 
কে বলে ভুলেছি তাঁ"রে ? 
সকলি ভূলেছি আমি সেই এক বই, 
মে ছাড়া এ বিশ্বে আমি আর কারে! নই। 
ও ৬৬ 
এ কথা! মুখের নয়, মনের মাঝারে 
বলি'ছে মনের মন জাগাঁ”য়ে আমারে । 
কে যেন আমায় ডাকি” 
বলি'ছে, ধরায় থাকি” 
মৃত তুমি__জীবিত সে ছাড়িয়া ধরারে। : 
গৃঢ়তত্ব হল ভেদ, 
ধুইব পার্থিব ক্লেদ, 
সে যেখানে--সেখাঁনের অমৃত-আসাঁরে, 
আরার- আবার পা" প্রাণ-প্রতিমারে । 


চা 


১২৮ অধসর-সরোজিনী। 


১৭ 
দাঁড়াও, প্রস্তুত আমি,_-আঁর দেরি নাই, 
স্বেলেছি আলোক, _খাম,_তমস তাড়াই। 
এই যে ধরেছি ক্ষুর, 
আধার? হ'তেছে দুর, 
এখনো কতক আছে, বাঁধ! লাগে তাই ?-- 
এবার পেয়েছি পথ, 
এই পুরে মমোরথ, 
সরে এস, প্রিয়তমে ! মুখপানে চাই, 
ক্ষুরে বক্ষ চিরিবার যন্ত্রণা জুড়াই ।-- 
এই ত চিরিনু বক্ষ !--উ৫-যাই-যাই। 


_ বিজলী । 
১ 
রূপে আমি নাহি ভুলি, গুণ যদি পাই রে, 
তা? হ'লেই,ভুলি, আর কিছু নাহি চাই রে। 
কদাকার কাল মেঘ, ভীম-গরজন-বেগ, 
তবু সেই মেঘ বই কেউ মোর নাই রে। 
সে গুণীর গুণে আমি অধীনী সদাই রে। 


অবসর-সরোজিনী। ১২৯ 


পারেকি কখন কেহ ক্ষয় করি' নিজ দেহ; 
করিতে পরের হিত কাল মেঘ বই রে? 

এই অসামান্য গুণে. রেখেছে আমায় কিনে 
জলদ,_-জলদ বই আমি কারো নই রে। 


২ 
কাঘুক কামুকী যাঁরা, রূপে তা'র! ভূলে রে; 
“আমি তব” 'তুমি মম” রূপেরই মুলে রে। 
গুণ ভালবাসে যারা, রূপে তুচ্ছ ভাবে তাঁ"রা। 
নির্বেবোধ শুধুই ভূলে শিমুলের ফুলে রে। 
আমি ভালবামি গুণ, হাদি তাই চতুগ্তণ 
ঝলসি' সবার আখি, জলদের কোলে রে। 
জলদে না পেলে মোর, হানি নাহি খোলে: রে। 


ও 


জলদ আমার স্বামী, তা" প্রিয়তম! আঁমি 
তারে ছাড়ি” ক্ষণকাঁলে। না থাকি কোথাও রে, 

যেখানে জলদ আছে, বিজলীও তা"র কাছে, 
যথা মেঘ নাই-_নাঁই আমিও তথাঁও রে। 

পাইয়া বায়ুর বেগে. যেখানে সেখানে মেঘ 
বরষি' বলিল, ধায় হইয়া উধাও রে, 


১৩৫ অবসর-নরোজিনী। 


আমিও তাঁহার সনে হাসিয়া উন্মত্মনে। 
খেলা করি, সত্য কি না, একবার চাও রে। 
৪ 
যেই খেলা খেলি আমি লয়ে জলধরে রে, 
সে খেল! খেলিতে পারে কভু নারী নরে রে? 
নাথ মোর ঢালে জল, আমি ভ্বালি কালানল, 
উভয়ে বেদ্তুই উড়ে সমীরণ ভরে রে। 
বারি ঝরে ঝর ঝর, নিদ্রা যায় নারী নর, 
“বড়ই গ্ুখের ঘুম” এই মনে করে রে। 
এমন সমরে মোরে জলদ ইঙ্গিত করে, 
আমিও হাঁসিয়! উঠি উচ্চতর স্বরে রে, 
বিড়ই সখের ঘুম” পরিণত ডরে রে। 
৫ 
জলদের কোলে খেলি, কখন নয়ন মেলি, 
কতু ঘোমটায় মুখ ঢাকি' মুদি আখি রে) 
কভু জলদের পানে চেয়ে থাকি খোলা প্রাণে, 
কতু তা'র কাল কোলে নুকাইয়া থাকি রে। 
আবার কখনো স্থখে, . জলদের কাল বুকে 
্বর্ণ'দেহ-লতা1 মম একে বেঁকে আঁকি রে; 


আবসর-সরোজিনী। ১৩১ 


ক্ষণেক কালের তরে, আমার রূপের করে 

ভূতল জ্বলিয়! উঠে হেম-গ্রভা মাখি” রে। 
৬ 

অনন্ত আকাশ-তলে গভীর মেঘের কোলে 
আমার অনন্ত খেলা, কিন্তু কবি বলে রে, 

মিলে ঘত স্ুরবালা করি”ছে জলদে খেলা, 
তাদের অঞ্চল-দ্রশা! থেকে থেকে ভ্বলে রে, 

নয়ন মুদেও থেকে. তবু জীব মোরে দেখে, 
আখি মাঝে তা"র মৌর আভ! ঝলমলে রে; 

এত জোরে আমি হাসি, হ্ুদুর ভূতলবাসী 
আধারে আধার আরো দেখে পলে পলে রে। 
পথে পথিকের পদ ভয়ে নাহি চলে রে। 


(অমন্পূর্ণ) 





আশা। 
[প্রথম মূর্তি] 
৯ 
বৈশাখের নিশি অবসান প্রায়; 
ক্রমে নরচিত্তে চেতন! জাগিল ; 
ফাজেই স্ুযুণ্ডি স্বপনের সহ 
আকাশে মিশিয়া আকাশে চলিল। 


১৩২ 


অবসর়-সরোজিনী। 


২ 
দয়ার ঘুরতি স্বুযুপ্তি, স্বপন, 
দয়ামাখা ইচ্ছা, দয়ামাখা মন, 
দয়ীমাখ! দেহ, দয়ার আধার, 
দয়ার তরঙ্গ দৌহার জীবন; 
৩ 
আঁপনিই দয়া, আ-মরি, যেন রে 
দুই খণ্ড দেহ ধারণ করিয়া, 
দয়া যে কি, তাহ! দেখা*বার তরে, 
দেখাইল নরে ধরণী ভ্রমিয়া। 
৪ 
এ দৌহাঁর স্পর্শে দেখিল মানব” 
মানব-জীবনে স্থথ আছে কি না, 
মহাছ্ঃখময় মানব-অন্তরে 
আনন্দ-বিছ্ুৎ ঝকমকে কি না) 
৫ 
এ (হার স্পর্শে সন্তপ্ত ধরণী 
ফতক্ষণ তরে বিরাম লভিল ; 
প্ৰর্গের আনন্দ কতক্ষণ তরে 
ছুখের কিস্কর মানব ভুঙ্জিল। 


অবসর-সরোজিনী। ১৩৩ 


ওই ছুই জনে আকাশে মিশিয়া, & 
আকাশের গায় আকাশ হইয়া! 
চলি'ছে-_থামি'ছে_আবার চলি'ছে-- 
ভাবিছে-_চলিছে--আবার থামি'ছেত_ 
দেখি”ছে ভূতলে নিরীক্ষণ করি, 

কি করে মানব দৌঁহে পরিহরি ? 
এইরূপে ওই চলে ছুই জনে; 

হেন কালে ও কে দ্রাড়া”ল নয়নে ? 
শুযুপ্তি স্বপনে করি? আলিঙ্গন, 

ধরণীর তলে করে আগমন ? 


'অহ ! কি মূরতি, আকাশ ব্যাঁপিয়া, 
হীনদীত্তি ক্ষীণ তারক! নিকরে 
বিশাল উজ্জ্বল আকারে ঢাকিয়া, 
(বিদ্যুতের গতি) আমি'ছে অন্বরে। 
৮ 


মানবের দৃষ্টি যত দূর চলে, 
তত দূর দেহ অনন্ত অনীম, 

ক্ষীণ বাহ দৃষ্টি কত দূর চলে ? 
মানবের দগ্টি সামান্য সসীম | 


১৩৪ 


অবসর-মরোজিনী। 


৯ ॥ 
নরপীচত্-চক্ষু চলে যত দূর, 
তারো কোটি গুণ_-তা?রো চেয়ে বেশী 
দুরস্থল ব্যাপি? ও অনস্তরূপ। 
আসি'ছে আকাশে নয়ন ঝলসি। 
৯০৩ 
জানিতাঁম আগেআকাশ অনন্ত, 
আকাশের দেহে আকাশি তুলনা, 
কিন্তু ওই দেখ, দেখি+ সে বিশ্বাস 
ঘুচিয়া গেল রে! বিশ্বাস ছলনা । 
১১ 
সংখ্যাতীত তারা কতক্ষণ আগে 
এই যে দেখিনু;কোথ! গেল তা'রা? 
গাঁটনীলনভ মেঘখগু-দাগে 
এই যে ছিল রে!_কোথা হ'ল হারা ? 
ই 
ওই এল মৃষ্তি, এল এল ওই 
ধরণীর কাছে ক্ষণেক সময়ে ) 
চুম্বকের মত এ জড় ধরণী 
নিমেষের মাঝে আকষিত হঃয়ে, 


অবসর-সরোজিনী। ১৩৫ 


ও 
লাগিল উহী'র চরণ-নখরে | 
হেলে না--দোলে না-নড়ে না ধরণী। 
একি রে ব্যাপার !-চরশের নখে 
ধরারে ধরিল কে ওই রমণী? 
১৪ | 
এ হেন রমণী দেখিনি কখন, 
হেন ঘটনাও কখন দেখিনি, 
বচন-অতীত আঁজের ঘটন, 
রমণী-চরণে ঝুলি,ছে মেদিনী ! 
১৫ 
ওহে জ্যোতিবর্বিৎ ! বল নাঁক আর,-- 
শুন্যে ঘোরে গ্রহ, শুন্যে ঘোরে তা'রা, 
শূন্যে ঘোরে রবি, শুন্যে ঘোরে শশী, 
শুন্যে ঘোরে ধরা শৈলসসাগরা । 
. ১৬ 
বল না ক আর-বুঝাঁয়ে! না আর, 
জ্যোতিঃশান্ত্র তব ঢেকে ফেল, ভাই ! 
তব উপপন্ভি, মীমাঁৎসা, যুকতি, 
দূরে টেনে ফেল; আর কাজ.নাই। 


১৩৩ 


অবসর-সরোজিনী । 


১৭ 
অবলম্ছি' এই রমণী-চরণ, 
ঘোরে চন্দ্রসূরধ্য দীপ্ত গ্রহাবলি, 
ঘোরে মানবের জন্মমৃত্যু-ভূমি 
পৃথিবী ;-হা| দেখ চিত্ত-চক্ষু মেলি”। 
| ১৮ 
কে তুমি?_কি হেতু হেন তব বেশ? 
কিসের লাগিয়া ধরা আঁকর্ষিলে ? 
কেন হেথা এলে ?--কোথা তব দেশ ? 
কি হেতু ধরারে চরণে ম্পর্শিলে ? 
] ১৯ 
কে আমি ?--এখনো ওরে রে মানব ! 
বুঝিতে পারনি, জিজ্ঞাঁসি'ছ তাই ? 
আমারে চেনে না, কে আছে এমন ? 
কোন্‌ বিশ্বে মোর গতিবিধি নাই ? 
০ 
নর-চস্ষু যাহা দেখিতে ন! পায়, 
সেখানেও স্থিররাজত্ব আমার ; 
দেবতাঁরো দৃষ্টি যেখানে না যায়, 
সেখানেও মোর সাত্রাঙ্গ্য বিস্তার । 


'সবসর-সরোজিনী। ১৩? 


২১ 
তুই ত সামান্য ?--তোর বাসভুমি 
ধরা ত সামান্য ! কি বলিব তোরে, 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ধপের মত 
আমার চরণে প্রতিক্ষণে ঘোরে । 
২২ 
এই দ্যাখ! 
উঃ, তাই ত-_কি দেখি !__ 
জয় জয় জয় জয় স্ত্রেশ্বরি ! 
জয় জয় জয় অনন্তরূপিণি ! 
জয় মহাদেবি ! জয় দিগন্বরি ! 
২৩ 
তুমি নভোদেশ, তুমি মহামায়া, 
তোমার মায়াতে বিশ্ব কোটি কোটি 
সফট হইতেছে__লয় পাইতেছে__ 
ঘন ঘুরিতেছে উলটি” পালটি” ! 
২৪ 
তুমি বৈতরণী-_-অনন্তা অপাঁরা ; 
তোমাতে সন্ভরে ক্ষুদ্র নরগণ, 
তোমাতে ডুবিছে--তোমাতে ভাঞিছে 
ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতম মন! 


১৩৮ 


অবসর-সরোজিনী ॥ 


২৫ 
যত দুর নর চিস্তীশক্তি ধরে, 
তোমারি চরণে দেয় তা” অঞ্জলি ; 
তোঁমারি কৌশলে নরে কাচে মরে, 
তোমাতেই দেয় মন প্রাণ ঢালি?। 
২৬ 
মানবের তুমি চিভম্বরূপিণী ; 
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে ; 
জীবনসর্ববস্ব তুমি মানবের, 
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে। 
| ২৭ 
ঈশ্বরেও নর ভূলে যাঁয় কভু, 
নিজে সে যে কি, তাঁও ভুলে যাঁয়, 
কিন্তু ক্ষণ তরে ভুলে না তোমারে, 
চরণে তোমার আজন্ম লুটায় ! 
২৮ 
কদন্ব কুত্বমৈ কেশর যেমতি, 
কোটি কোটি নর তোমাতে তেমনি 
আকৃষ্ট র'য়েছে_-মহা-আকর্ষণ 
তোমার, ভূমি গো মহা-আকর্ষণী। 
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২৯ 
ইন্দ্রজালময়ী তুমি ; তব বলে 
অনন্ত ঘটনা! নিমেষে ঘটি'ছে : 
মানব-মস্তিফষ আবেগে উছলে, 
তাহে কোটি চিন্তা পলকে উঠিছে। 
৩০ 
জাঁনিলাঁম আজ ;- ভূলিব না আঁর-- 
বিধাতা চলেন তোমারি চাঁলনে ; 
এই যে ব্রহ্ষাগ্ড স্থজিত তাঁহার, 
তুমিই তীহারে গঠা,লে যতনে । 
৩১ 
তোমারি কৌশলে বিধাতৃগঠিত 
অজড় জড়ের এত বাঁড়াঁবাড়ি। 
তোমারি কৌশলে বিধাতাঁর চিত 
না রহে তোমারে মুহুর্ভেক ছাড়ি? । 
৩২ 
কে বলে ঈশ্বর তোম1 ছাঁড়ী রন? 
যে বলে বলুক--আমি তা” বলি না। 
তোম। ছাড়া যদ্দি হইতেন তিনি, 
তা" হ'লে কি হ'ত জগত-রচন! £ 


অবসর-সরোজিনী। 


৩৩ 
ফল লাঁভে যদি যত্ব না থাকিবে, 
যদি ন| থাকিবে কার্য্যের কারণ, 
কেন তবে ধাঁতা ব্রাক্মাগ্ড গঠিবে? ? 
আছে কি তাহাতে উন্মাদ-লক্ষণ £ 
৩৪ 
ঈশ্বরের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী, 
জগতের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী, 
মানবের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী, 
আশ! তব নাম, হে চিন্তবাসিনি ! 
(দ্বিতীয় মুন্তি) 
ষ্ঠ 
ভূমণ্লবাসী প্রতি-নরচিত্তে 
কি কি রূপে জাগ ?--জানিবারে চাই ; 
কহ মোরে আজ, কহ, মহাদেবি। 
অনন্তরূপিনি ! জানিব তাহাই ।-__- 
২ 
তুরফ্কাধিপতি অভাগা স্থল্তান্‌ 
রুসিয়ানাথের তরবারি-তলে 
নিজ রাজ্য রাখি” তব পদযুগ 
কিরূপে ভামায় রাজনেত্র জলে? 


অবসর-সরোজিনী। ১৪১ 


১. 
কিছু দিন আগে অন্তরে তাহার 
কিরূপে থাকিতে ? এবে বা কেমন ? 
এবে তীর চিত্তজাত মহাঁনল 
তোমার চিত্ত কি করে না দহন ? 
৪ 
হুল্তানের আজ রম্ধগত শনি, 
চিত্তগত তুমি বল, দুই জনে 
কেমনে রয়েছ ? ফণিশিরে মণি 
ভয় হর্ষ তা”র জাগায় কেমনে ? 
৫ 
বল, স্থরেশ্বরি ! চিত্তবিহারিণি! 
শোক-স্থখ-হর্ষ-ভয়-বিধায়িনি ! 
তোমার ছলনে যবন-ঈশ্বর 
কিরূপে দেখি'ছে আজি এ মেদিনী'?-- 
ঙ৬ 
যেরূপে দেখি'ছে,_সেরূপ বলিতে 
ক্ষমত। আমার যদ্যপি থাকিত, 
তা” হ'লে এখনি তুমি মিরখিতে 
আমার রমন! কি কথা ঘোষিত। 


১৪২ 


অবসর-সরোজিনী। 


৭ 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে-২ভিনন ভিন্ন চিতে 
ক্রীড়া, কর তুমি মায়া বিস্তারিয়াঃ 
কাঁজে কাজে আমি তুরহ্ুপতির 
: কিরূপে লইব অন্তর আকিয়া ? 
৮ 
কিন্তু, তবু আমি বুঝি মনে মনে 
আঙ্জি তুমি তাঁ”রে ত্যজিতে উদ্যত ; 
কিন্ত সে ভূপতি না চা'ন তোমারে 
তাজিতে, হৃদয় হয়েছে বিব্রত | 
৯ 
লক্ষ লক্ষ অসি চতুদ্দিকে তা” 
বিজলী-চমকে চমকে পলকে ! 
লক্ষ লক্ষ সেনা মরিছে তাহার ! 
শোিত ছুটিছে ঝলকে ঝলকে ! 
১৩৬ 
ওই দেখ, ত”র রাজমিৎহাঁসন 
স্বজাতির রক্তে হয়েছে রক্তিম ! 
চতুর্দিকে উঠে প্রজার রোদন! 
তুরক্ের দশ! আজি গে! অন্তিম ! 


অবসর-সরোজিনী। ৯৪৩ 


১১ 
ভুরক্ষের এই দুর্দশা দেখিয়া, 
তুরক্ষ ঈশ্বর আজি তব পদে 
উষ্ভীষ ফেলিয়া, পড়েছে লুটিয়! ! 
তারিবে কি তী'রে আজি এ বিপদে ? 
১২ 
বিশ্বান না হয় ;-কেমনে হইবে ? 
তোমার ছলনা ঘোর বিড়ম্বনা ! 
মরীচিকাময়ী ছলনা-ঈশ্বরি | 
তব যড়যন্ত্রে দারুণ যন্ত্রণা ! 
১৩ 
দেবী বলি আমি সন্বোধি তোমারে, 
কিন্তু এ ব্যাপারে রাক্ষপী বলিতে 
নহি সঙ্কুচিত )১--তব বিড়ম্বনে 
তুরক্ক ভাদি'ছে দুঃখ-জলধিতে ! 
১৪ 
আবার ওদিকে রুসীয় সম্রাট 
দাপটে মেদিনী করি'ছে কম্পিত ; 
আশা রে! এ শুধু তোমারি কৌশল ) 
তব বলে আজ রুসিয়! গর্ব্বিত | 


১৪৪ 


অবসর-্সরোজিনী। 


5৫ 
দক্ষিণে যে ভাবে তোমার মূরতি 
দেখিন্থ যবন-মুরতি-সহিত, 
উত্তরে খুষ্ঠীয় মূরতি সহিত 
নিরখি আবার ঠিক বিপরীত 1-- 
১৬ 
দক্ষিণে রোদন-_উত্তরেতে হাসি, 
দক্ষিণে বিষাদ__উত্তরে আহ্লাদ, 
দক্ষিণে শ্রশান--উত্তরে অমরা, 
আশা রে! এ তব ছলনা -প্রমাদ ! 
১৭ 
দক্ষিণে তুর স্বনাথ-সহিত 
তোমার চরণে রয়েছে পতিত, 
কিন্তু ভাগ্য-দোষে তব পদাঘাতে 
ফর্দম-সদৃশ হ'তেছে দলিত 
১৮ 
উত্তরে রুসিয়া স্বপতি-সভিত 
তোমারে বসা”য়ে হদয়”আসনে, 
ছুরক্ষের বক্ষ করিছে বিদাঁর, 
আর্তনাদ উঠে তুরক্ষ-বদনে | 


অবসর-সরোজিনী। ১৪৫ 


১৯ 
রে নিষ্ঠুরে ! আর “দেবী'__দন্বোধনে 
ড|কিব না তোরে; তুই নিশাচরী 
একেরে বধিয়া, ছিছি, অন্য জনে 
উঠাইলি উদ্ধে, ওরে ভয়ঙ্করি ! 
৩ 
এই যে সে দিন ওস্মান্‌ পাঁশার 
অন্তর ধরিয়! সমর-প্রাঙ্গণে 
রুস-সেনাগণে করিলি সংহার, 
কাপিল রুসিয়া৷ সশঙ্কিত মনে ! 
২১ 
তুরক্ষের বক্ষ প্লেভনা নগরী; 
সেই বক্ষে চড়ি” বীরচুড়ামণি 
ওসমান পাশ! শত শত রুসে 
বিনাশিল খড়েগ সন্ুস্কার ধ্বনি । 
২২ 
সে সময়ে তুই ছাড়ি" রুসগণে 
তুরক্ষের দিকে হ'য়েছিলি নত; 
রুসেশ্বর তোর পড়িয়া ছলনে 
দেখিয়াছিলেন আধার জগত । 


নত 


১৪৬ অবসর-সবোঁজিনী। 


২৩ 
তুরক্ষের লোকে সাদরে তখন 
পুজেছিল তোরে “জয় রী” বলিয়া, 
আজ তাহাদিগে হতশ্ী করিলি, 
রুসিয়ার দিকে পড়িলি ঢলিয়। ! 
২৪ 
তোর বিড়ম্বনা কে বুঝিতে পারে, 
সামান্য ত নর ;--না পারে দেবতা । 
তোর বিড়ম্বনা ষে বুঝিতে পারে, 
মে তোরে কখন না করে মমতা । 
২৫ 
রে পামরি ! আহা যে দি প্রেভনা 
রুস্‌হস্তগত হ'ল তোর ছলে, 
মহাবীর সেই ওসমান পাশা 
সেই দিন তোরে ডাকিল কি বলে? 
রর ৬ 
“দেবী সন্বোধনে, অথবা “পিশাচী, 
বলিয়া! ডাকিল সেই বীরবর ? 
বল্‌, নিশাচরি !-_তুরক্ষঘাতিনি ! 
শত দিব্য তোরে- ত্বরা দে উত্তর। 


অবসর-সরোজিনী । ১৪৭ 


২৭ 
আঁজি ওসমান শক্র-কারাগারে 
থাকিয়া দেখি'ছে মুদিত নয়নে, 
ভুই নাই তী"র অন্তর-আঁগারে, 
নিরখি'ছে তোরে রুস-দিংহসিনে। 
২৮ 
রে পক্ষপাতিনি ! নির্দোষ ঘাতিনি ! 
বিশ্ব কাঁপে তোর দেখি+ মাঁয়াজাল, 
আজি যে কীদিল-_কালি সে হাসিল, 
যে কীদিল আজ-_সে হাসিল কা'ল! 
২৯ 
রুসিয়া তুর ইহার প্রমাণ, 
আরো কত আছে, কে বলিতে পারে ? 
তোর প্রলোভনে স্থজন প্রলয় 
মুহূর্তে ঘটি'ছে নৃতন প্রকারে । 
৩০ 
রুসপতি-মুখে গম্ভীর নিনাদে 
মেদিনী যুড়িয়া ক'রেছে ঘোষণা ; 
ধর্ঘযুদ্ধ'-তরে তুর্কনাথ-সহ 
হয়েছে তাহার মমর-ঘটন| ! 


অবসর-সরোজিনী । 


৩১ 
ছিছি, ছিছি, ছিছি! রাজার বদনে 
হেন মিথ্যা কথা হইল নিঃস্যত ! 
পৃথিবী কি মূর্থ?__নাহি বুঝে মনে, 
রুমনাথ তোর ছলনে ছলিত ? 
৩২ 
“ধর্ম্মযুদ্ধ' নয়__এ যে “'আঁশাবুদ্ধ” ! 
রাঁজনীতি-মুলে এত মহাপাপ ! 
মুখে এক কথা--মনে অন্য কথা, 
এ রাঁজ-বুদ্ধিতে হোঁক অভিশাপ ! 
৩৪ 
রে ছলনাময়ি আশা নিশাচরি ! 
তোর ছলনায় ছলিত হইয়া, 
ক্ধ % যে কাজ তুরক্ষের প্রতি 
করিল সত্যেরে চরণে দলিয়া, 
৩৪ 
এ জগত তাঁহ। ভূলিবে না কু ; 
তুর্ষ কখন তাহা ভূলিবে না; 
চন্দ্র সুর্ধ্য র'বে য'দিন আকাশে, 
ক্ষ ক্* মুর্তি কু মুদছিবে না! 


অবসর-সরোজিনী। ১৪৯ 


৩৫ 

তুরষপতির শিরায় শিরায়, 
প্রতি-লোমকুপে দর্পণের মত 

তোর বশীভূত *% *% ভাব 
প্রতি-অশ্রুপাতে জাগিবে নিয়ত ! 


মহাভিক্ষ। । 
১ 
বল, মহারাজ ! বল একবার, 
গলবস্ত্র হ'য়ে করি নিবেদন, 
বিমোহিত হয়ে প্রলোভনে কা"র 
অনা'সে করিলে অকাঁধ্য সাধন ? 
বল, মহারাজ ! কুস্থমের মুখে 
কে কৈল কৌশলে গরল স্থাপন ? 
বল, মহারাজ, ফণীর সম্মুখে 
কে কৈল তোমারে অনা"সে অর্পণ ? 
২ 
যে জন সে দিন বাঙ্গালির হয়ে, 
রাজনীতিবেভা! বুটনীয়গণে 


১৫৬ 


অধসর-সরোজিনী। 


দেখাল ক্ষমতা, তর্ক-কথা! কয়ে 
কৈল জয়লাভ অসামান্য গুণে ) 
সমগ্র ভাঁরত সে দিন ধাহারে 
ধন্যবাদ দিল এ কার্য্য দেখিয়া, 
রাখিল ফাঁহারে হৃদয়-মাঝারে 
দেবতা বলিয়া যতনে আকিয়া 
৩ 
বাঙ্গালি জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনে, 
হায়, মহারাজ ! সেই মহাজন 
প্রবৃত্ত হলেন অকার্য-সাধনে, 
স্বজাতিপ্রিরস্থে দিয়া বিসর্জন ! 
প্রত্যেক বাঙ্গালি ষাহারে যতনে 
রেখেছিল হদে, হায়, মহারাজ ! 
প্রত্যেক বাঙ্গালি বিষাদিত মনে 
ইচ্ছা! করে তা'রে ভুলিবারে আজ । 
ূ ৪ 
সে দিনের, হায়, সে ঘোর ঘটনা. 
মহাঁবজপাত বাঙ্গালির শিরে-_-. 
যমগীড়া চেয়ে বিষম যন্ত্রণাঁ_ 
শিহরে. শরীর-_ভাসি অক্ষি-নীরে। 


অবসর-সরোজিনী । ১৫১ 


তোমা হেন বিজ্ঞ এ বঙ্গে থাকিতে, 
তোমা হেন বঙ্গ-মণির নয়নে 
ধাধা দিয়া, মেঘ লাগিল গর্জিতে, 
পড়িল অশনি ঘোর গরজনে ! 
৫ 
নির্ববাক্‌ হইয়া, আপন! ভুলিয়া, 
স্বদেশ-মমতা। হারাইয়া, হায়, 
রাঁজনীতিজ্ঞের বচনে ভুলিয়া 
জাতি-সর্বনাশ-মন্ত্রে দিলে সায়! 
কেন হেন কৈলে ?-_কি ভয় তোমার ? 
৯ একটিও কথা স্বদেশের তরে 
কেন না কহিলে, হে জ্ঞান-ভাগ্ার ? 
তোমা! হেন লোক ভীত কার ডরে? 
৬ 
রাজনীতিজ্ঞের মহামন্ত্রে ভুলে, 
নিজের অস্তিত্ব দিয়! বিসর্জন, 
স্বদেশের আশা! নাশিলে সমূলে, 
ভারত-সম্তানে করালে রোদন। 
সত্য বল আজি, যে শ্রুতি তোমার 
কালি শুনিয়াছে প্রশংসা-বচন, 


১৩২ 


অবসর-সরোজিনী । 


সেই পুত শ্রুতি শুনে কি হে আর 
্ব্যস্থধারূপ প্রশংসা তেমন ? 
৭ 
এস মম সনে, চল ঘরে ঘরে, 
কি বলি'ছে আজ তোমারে সকলে, 
প্রশংসা ত্যজিয়া, নভোভেদি স্বরে 
কত কুবচন কত লোকে বলে । 
রাজপ্রশংসার কণ! লভিবারে, 
সাগর সমান অযশ তোমার 
ঘটিল, হে রাজা ! হায়, একেবারে 
স্থধার বদলে গরল উদগাঁর ! 
৮ 
ওই দেখ, রাজা! ভারত মাতার 
বিংশ কোটি পুত্র নয়নের জলে 
অঙ্গুলি ডুবা”য়ে অযশ তোমার 
মহাক্ষরে লিখি" রাখি'ছে দেওয়ালে। 
একবার লিখি” পুরে না বাঁসনা, 
তপত নিশ্বানে শুকাইয়া তা", 
আবার লিখি'ছে করিয়া ভত্সনা, 
বিষদৃষ্টিপাতে সে লেখায় চায়। 


অবসর-সরোজি নী। ১৫৩ 


ওই দেখ, রাজা রি 
তোমারে ভুলিতে যতন করি”ছে; 
নয়নের জলে লিখি” তব নাম, 
প্রাণপণে পুনঃ মুছিয়া ফেলিছে। 
এ দৃশ্য দেখিয়া, এ কার্ধ্য স্মরিয়া, 
এ অশ্রু নিরখি' ভারতবাসীর, 
বল, আজ তব কাদে কি না হিয়া ? 
ঝরে কি না পুত অক্ষিযুগে নীর £ 
১০ 


সর্ববনাঁশ-মন্ত্র-পাণ্ডুলিপি যবে, 
ওহে সুধীবর ! তুমি নিরখিলে, 
কেন তাঁহে সায় দিলে হে নীরবে ? 
ভবিষ্যের পাঁনে কেন না চাহিলে ? 
স্বজাতির মনে মন মিলাইয়া, 
একবার, রাজ ! কেন দেখিলে ন ? 
বাঙ্গালির তরে বাঙ্গালি হইয়া, 
একটিও কথা কেন কহিলে না ? 
১১ 
জানি হে, যদিও বচন তোমার 


সফলতা লাভ না পেত করিতে, 


অবসর-সরোজিনী। 


জানি হে, যদিও বাসন! রাজাঁর 


আন্যথা করিতে তুমি না পারিতে, 
তবু, মহাঁরাঁজ ! যদি একবার 
একটিওস্কথা বলিতে তুমি, 
যশের সমষ্টি বাঁড়িত তোমার, 
আশীষ করিত ভারত-ভূমি । 
১২ 
কই, তা*ত, হাঁ, হ'ল না, হ'ল না, 
স্থধানিস্তন্দিনী রননা তোমার 
কুটিল নীতির নিরখি” ছলনা, 
অনা"সে করিল গরল উদগার ! 
দেশ জবর ভ্বর--প্রজা মর-মর, 
অক্ষয় হইল নয়নের জল; 
শুকাইয়। গেল অম্বত-সাগর, 
ঘোর বেগে বহে তীক্ষু হলাহল! 
১৩. 
যে রাজপ্রাসাদে (রজনী সময়) 
কাচদীপাধারে আলোকের মাল। 
আছিল জ্বলিতে, শোঁভার নিলয়, 
বিশাল দর্পণে প্রতিভার খেল!। 


আবসর-সরোজিনী। ১৫৫ 


স্বর্ণবিমণ্ডিত-কাষ্ঠআবরণে 
কারুকরকৃত চাঁরু ছবিচয় 
স্বৃতিরে আনিয়। দর্শকের মনে, 
আছিল করিতে ভাবের উদয়, 
১৪ 
বহুমূল্য নীনা বসনমণ্ডিত 
বিচিত্র আসনে ইংরাজের দল 
মন্ত্র পাঞুলিপি করিতে স্বীকৃত, 
শুনিবার আঁশে হইয়া চঞ্চল, 
সায় দিতে তা"য় ব্জমুষ্টি তুলি, 
ভারতের ভাগ্য ছিলেন দেখিতে ; 
অধীনের প্রতি দয়াদান ভুলি” 
নিষ্ঠরতা চিতে ছিলেন আঁকিতে, 
১৫ 
মধ্যস্থলে রাজনীতিজ্ঞ স্থকবি 
রাজপ্রতিনিধি রাজসিংহাসনে 
স্বাক্ষর করিতে আপনার নাম, 
বসিয়াছিলেন লেখনী-ধাঁরণে। 
সে কালনিশিতে-_সে রাজভবনে 
(মন্ত্রগুপ্তিগৃহ) সবাই ইতরাজ, 


১৫৬ 


অবসর-সরোজিনী। 


একমাত্র শুধু তুমিই সেখানে 

ছিলে বঙ্গবাসী, ওহে মহারাজ ! 

১৬ 

এ দিকে, হে রাজা ! হিমাদ্রি হইতে 

সিন্ধু আলিঙ্গিত কুমারিকাবধি, 
পুর্বেব মণিপুর, সিন্ধু পশ্চিষেতে, 

তিন ধারে তিন গভীর জলধি 
নীরবতা-ব্রতে ছিল অবস্থিত, 

বিংশ কোটি প্রজা ছিল হে নীরবে, 
কেহ জাগরিত, কেহ বা শয়িত, 

কিছুই জানে না অদৃক্টে কি হ'বে, 

১৭ 

এমন সময়ে, ওহে মহারাজ ! 

নিবিড় আধারে ছায়ার মতন 
অলক্ষ্যে সবার, ভয়ঙ্কর বাঁজ 

ভারতের শিরে হইল পতন! 
নিদ্রিত জলধি জাগিয়া উঠিল, 

নিথর শরীরে ছুটিল লহ্রী, 
হিমাদ্রি চূড়া শতধা৷ ফাটিল, 

বিংশ কোটি প্রজা উঠিল শিহরি?। 


অবসর-সরোজিনী ॥ ৯৫৭ 


সাঁগরগামিনী ভাতের নদী 

আতঙ্কে উজানে ছুটিল ফিরিয়া, 
ভারতে গ্রাসিতে ধাইল জলধি, 

আবার ফিরিল কাদিয়া কীদিয়। ) 
ভারতের বক্ষ সে বজপতনে 

শতধা ফাটিল__ঘোর সর্বনাশ ! 
কোটি কোটি অক্ষি অজজ্র বর্ষণে 

ঢালিল নলিল)-বহিল নিশ্বাস! 

৯ 

ভুমি, মহারাজ ! বল, সে সময় 

নীরব হইয়। ছিলে হে কেমনে ? 
ভারতের ছুঃখে তোমার হৃদয় 

কেন ন! কীদিল ক্ষণেরো কারণে £ 
লক্ষ লক্ষ অক্ষি-জলের সহিত 

তব চক্ষু-বারি কেন না মিশিল ? 
(কোটি কোটি ভগ্ন চিন্তের সহিত 

তব চিত্ত শোকে কেন না ভামিল ? 

২০ 

সেই পাগুলিপি যে চক্ষে দেখিয়া, 

পর মতে মত মিলাইয়া দিলে, 


১৫৮ 


অৰনর-সরোজিনী। 


বল, মহারাজ ! বল, কি করিয়া, 
ভাসা'লে না তারে শোকের ফলিলে ? 


. যে পবিত্র করে লেখনী ধরিয়া, 


স্বাক্ষরিলে নাম পরের কথায়, 
সে পবিত্র কর, বল কি করিয়া, 
আঘাতিলে নাহি আপন মাথায়? 
২১ 
দেশীয় ভাষার উন্নতি-নিধন 
করিবার কথ! থে কর্ণে শুনিলে, 
এবে সেই কর্ণ, বল, হে রাজন্‌! 
কি শুনি'ছে দীনা ভারতের গলে? 
কাল যে, তোমারে যশের দোলায় 
দোলাইয়াছিল ভারতীয়গণ, 
আজ যে, আবার কিরেও না চায়, 
ফিরে যায় সবে ফিরা'য়ে নয়ন। 
২২ 
এ ভারত ধার অন্ুলি-চালনে 
মরেস্বাচে, দেই রাজপ্রতিনিধি 
প্রজার জীবন--ভাঁষার নিধনে 
কৈলা। প্রচলিত স্থকঠোর বিধি। 


অবসর-সরোজিনী। 


সেই কালে, রাজা ! ঠিক সেই কালে 
বিপক্ষে তীহার যে কথ! বলিতে, 

বেদবাক্য-সহ সে বাক্য ভূতলে 
পুজ্য হয়ে রৈত হিন্দুদের চিতে। 

২৩ 

তোমা হেন জ্ঞানী বল, মহারাজ ! 
কা'র প্রলোভনে হইল মোহিত £ 

কা"র দন্ত্রণায় করিল এ কাজ, 
নবলদ্ধ ঘশে করি” কলঙ্কিত £ 

এর মন্ত্রদাতা ঘি কেহ থ'কে, 
অক্ষয় নরকে তাহাঁর বসতি, 

অযশের ভাগী যে কৈল তোমাঁকে, 
আজি হ'তে সেই ভাষা-মাতৃঘাতী 

২৪ 

কি করিলে, রাজা ! এ বিপদ হ'তে 
পরিত্রাণ পায় ভারত ছুখিনী, 

আর যে পারে না রোদনের জোতে 
ভাঁদিতে ভারত দিবস যামিনী। 

আমরা সকলে গললগ্ন বাসে 
ধাতে কুটা লয়ে যুড়ি” ছুই কর, 


১৫৯ 


অবসর-সরোজিনী। 


মহাভিক্ষা চাই আজি তব পাশে, 
মহাভিক্ষা দান কর, দাতৃবর ! 
২৫ 
তুমি মহাঁভিক্ষ৷ দাও আমাদেরে, 
পুনঃ মহাতিক্ষা তুমিও, রাজন্‌! 
চাও একবার ভারতের তরে, 
সিমলা পর্বতে করিয়া গমন । 
রাজপ্রতিনিধি বদ্যপি তোমার 
না শুনে? প্রার্থনা, তবে এই লও 
কোটি কোটি চক্ষুজাত অশ্রুভাঁর, 
পাত্রে পাত্রে ভরি" ত্বরা লয়ে যাও। 
২৬ 
সেই তুদ্ধ রাঁজপ্রতিনিধি-শিরে 
ঢাল এই অশ্রু অজজ্র ধারায়, 
ভাসাঁও তাঁ”রেও নয়নের নীরে, 
কাদিয়। কাঁদিয়া করুণ কথায় ;--. 
“রাজপ্রতিনিধি ! না বুঝি সে দিন 
ক'রেছি কুকাজ, ভবিষ্য ভুলিয়া, 
আর না__-হ'ও না মমতাঁবিহিন, 
রক্ষা কর সবে বারেক চাহিয়া । 


অবসর-সরোজিনী। ১৬১ 
২৭ 
“একমাত্র কথা তব মুখ হ'তে 
বিনিঃস্থত হ'য়ে কৈল সর্বনাশ ! 
কোটি কোটি চক্ষু দিবানিশি আোতে 
ভাদিছে ;_বহি"ছে স্দীর্ঘ নিশ্বাস । 
স্বধার সাগরে উঠিল গরল, 
স্বর্গরাঁজ্য আঁজ হয়েছে নিরয়, 
গীড়িত। ভারত যায় রসাঁতল, 
অদৃষ্টে সবজ জলদ উদয়। 
২৮ 
“রাজপ্রতিনিধি ! দোহাই তোমার, 
তুমি না বাঁচা'লে আর রক্ষা নাই, 
হ'য়ে গেল মাতৃভাষার সংহার, 
ভারত-ভরসা পুড়ে হ'ল ছাই। 
গললগ্নবাঁসে যুড়ি? ছুটি কর, 
মহাভিক্ষা চাহি নিকটে তোমার, 
নব ক্রর বিধি ত্বর! ধ্বংস কর, 
মহাঁতিক্ষা দাও, ধর্ম-অবতার !% 
২৯ 
ওহে মহারাজ ! ভারতের হ'য়ে, 
এই মহাভিক্ষা চাও একবার, 


১৬২ ভবসর-সরোজিনী । 


তব পুর্ববযশ আসিবে ফিরিয়ে, 

হইবে তোমার জয়জয়কার | 
মহাধনী তুমি, তবু, মহারাজ ! 

এই মহাভিক্ষা তোমারেই সাজে ) 
হিমাদ্রি কি, রাঁজা ! মেঘের নিকটে 

নাহি চায় ভিক্ষা অপরের কাজে ? 


দ্বাদশ গোপাল। 
[স্থান মাহেশ বল্লভপুরের গঙ্গাগর্ভ ও গঙ্গাতট।] 
সময় রবিবার প্রাতঃকাল--২৪এ আশাঢ়, ১২৮৫। 
| ১ 
গোলমুর্তি রবি কিরণের রথে 
আরোহি” হাসিল পুর্্বনভঃপথে, 
গোলমুর্তি ঘড়ি বাজিল মাহেশে 
_ গোলমুর্তি জগন্নাথের মন্দিরে ১ 
গোলমুত্তি ঘড়ি পরপারে পুনঃ 
খড়দা শ্ীপাঠে বাজে ঘন ঘন 
গোস্বামিলীবন শ্যামস্থন্দরের 
অনেকদিনের প্রাচীন অন্দরে । 


অবসর-সরোজিনী । ১৬৩ 


গৌঁলমুত্তি রবি উদ্দিতে দেখিয়া, 
গোলমুক্তি ঘড়ি বাঁজিতে শুনিয়া, 
মাহেশের ঘাঠে পড়ি” গেল গোল, 
জাগিল শয়িত প্রকৃতি সতী; 
সবাই জাগিল, জাগিল তরণী, 
জাগিল তরুণ-_-জাগিল তরুণী, 
জাগে অধিকাঁরী-_মাহেশনিবাসী, 


জাঁগিল না শুধু দেবী ভাগীরখী। 
৩ 


পলকে পলকে বাঁড়ে কোলাহল, 
নানাবিধ নাদে মাহেশ চঞ্চল, 
প্রতুর মন্দিরে রামশিঙাঁসনে 
খোল করতাল সঘনে বাজে ; 
ভাগীরথী-গর্ভে বজরা-উপরে 
বাঁয়া তব বাজে লম্পটের করে, 
ঘুংগুর বাজি'ছে অবিদ্যার পদে 
মোহিত করিয়া লম্পটরাজে। 


. ৪. 
মাহেশের পথে, প্রভুর নিকটে 
স্থধামাখ! নাম হরিধ্বনি উঠে, 


১৬৪ 


আঅবসপর-সরোজিনী। 


ভক্তের হৃদয়ে, ভিক্ষুকের মনে 
এ নাম জাগি”ছে স্থবর্ণঅক্ষরে ; 
পরমার্থতত্ব শীতে মিশাইয়া, 
ভ্রমে বৈঞুবের। গাহিয়া গাহছিয়া, 
নাচে তাঁলে তাঁলে ভাবেতে মজিয়া, 
ভক্তি-তৌত বহে হৃদয়কন্দরে। 
৫ 
কিন্তু, হায়, একি নিরখি আবার, 
মাঁহেশের ঘাটে উৎকট ব্যাপার ! 
জলে ভাসে তরী, তাঁহার উপরি 
বারাঙ্গনা গায় অশ্রাব্য সঙ্গীত ; 
লম্পট তাঁ"দের দোহার সাদিয়া, 
কুগানে কুতান মিলাইয়! দিয়!, 
লজ্জা পরিহ্রি? নাটিয়া নাচিয়া, 
তরীগর্ভ করে পদে বিতাড়িত ! 
৬ 
স্থলে হরিধ্বনি অধ্বত ঢালি'ছে, 
জলে মহাবিষ খেউড় ঢালিছে, 
কোন্‌ তীর্থ ইহ! ?-_কি নাম ইহার ? 
পাপীর উদ্ধার এই খানে হয় ? 


অবসর-সরোজিনী। ১৬৫ 


মা না, ছি ছি. আর ও কথা বল না, 
কলঙ্কিত আর ক'র না রসন! ; 
তীর্থ ইহা নয়__নিশ্চয় নিশ্চয়,__. 

বঙ্গভূমে ইহা জীবন্ত নিরয় ! 

৭ 

কোঁথা আমি আজি আইনু ধাইয়। ? 
স্বর্গআশে গেনু নরকে পড়িয়া! 
নরকের জীব লম্পট কুলটা 

এ কি করে পুত জাহ্বী-জলে ? 
গরলের সার মদিরা লইয়া 
স্থধাজ্ঞানে দেয় গলায় ঢালিয়া, 
বিকট নিনাদে উঠে চেঁচাইয়া ; 

পুনঃ বিষধার! ঢালি'ছে গলে 

৮ 

পঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, যতক্ষণ পারি 
ঢালিব গলায়,_শেষে বক্ষ চিরি” 
আবাঁর ঢালিব ; ঢাল ত্রাণ্ডি টাল," 

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল জাহৃবীজলে ! 
হৃরনদী আজি স্থরানদী হবে, 
মাহেশ-মাহাত্্য আজ বিশ্ব গা'বে, 


১৬৬ 


আবসর-সরোজিনী। 


আজি আমাদের মহাকীন্তি রবে, 

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল আবার গলে 1” 
৯ 

“ইউরোপ ! তুমি অম্বত-আকর, 

আশীর্বাদ করি হও চিরামর, 

তোমারি প্রসাদে মাহেশের ঘাটে 
স্বর্গের দুয়ার খুলিল আপনি ! 

স্বর্মপিংহামনে জয় জগন্নাথ ! 

মুখখানি সার, নাহিক পা-হাত, 

দিব্য চক্ষে হেরি তোমারে, হে প্রভু! 
গলে ঢেলে স্থরা পতিতপাবনী। 

১০ 

“নাচ মনোরমে ! নাচ তিলোত্তমে ! 

নাচ লো কামিনি | নাঁচ লো দামিনি ! 

ওয়াক্‌--ওয়াক-দে জল-_রূমাল--- 
ধর মাথা চেপে বরফ দিয়ে ; 

জয় জগন্'থ 1কি ভয় ?-কি ভয়? 

কালাপাহাড়ের অস্তিত্ব বিলয় ; 

তবে কেন, প্রভু ! ভাই ভগ্নীসনে 
ভয়ে জড়সড় হাত পা লুকা?য়ে£ 


আবসর-সরোজিনী। 
১১ 
“কাঠের দেবতা ! এস ভেসে এস, 
বজরার হালে চেপে চুপে বস; 
দে রে প্রা দে রে ত্রার্ডির বোতল, 
দে মটর মুড়ি, তৈলেভাজা চাট; 
দ্রারুময় প্রভূ ! দারুরথবাসী ! 
মাহেশ-আকাশে পূর্ণকালশশী | 
অদ্ধচন্দ্র-মুখে মুছুমন্দ হাসি” 
ঢেলে ফেল গলে এই কণ্টা পাট! 
১২ 
“তোমাদের পুণ্যে, মাহেশনিবানী ! 
প্রতিবর্ষে মোরা ঘোড় বেঁধে আদি, 
কৃতজ্ঞত] তা"র দেখাইৰ আজ, 
এস, বাব। ! এস সাতার দিয়ে ! 
ঢেলেছি গেলাসে রাঙাপানা জল, 
সীল করা! আছে আরো ছ বোতল, 
ঢাল গলে ঢাল !--শাদ! চ'কে কেন 
ফ্যাল্‌ ফ্যাল ক'রে রয়েছ চেয়ে ? 
৯৩ 
“নাচ মনোরমে | বাজা, রে সতীশ! 


ওয়াকৃ__ওয়াকৃ-্ষএ কি হ'ল--ইস্‌। 


১৬৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


মাথা ঘুরে গেল,_শোঁব-দে বালিস-” 

কিন্ত, বাঁবা ! ফেরু খা"ব ব্রার্থিজল। 
জয় জগন্নাথ !_ দ্বাদশ গোপাল! 
ঘতক্ষণ চলে, ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল্‌! 
ঘৃরুক ঘূরুক আকাশ পাতাল, 

যাঁ'ক্‌ শক্রগুলো যাক রসাতল ৮ 

১৪ 

ছি ছি, এ কি, ওই পিশাচনিচন্ব 
করে রে-বলে রে- শুনি? ঘবণা হয়; 
পিশাচীর সনে উন্মন্ত পরাণে 

নরকে করি'ছে নাটকাভিনয়। 
মানুষ হইয়া পশু-ব্যবহাঁর ! 
নরকের ভূত সব ছুরাচার, 
গঙ্গাগর্ডে আজ নরকবিস্তার, 

গঙ্গাজল আজ মদিরাম়য়! 

১৫ 

দেবি ভাগীরথি ! জাগ একবার, 
অসাড়ের মত ঘুমা?য়ো না আর, 
কেমনে সহি*ছ এত অত্যাচার, 

জাগ, মা গো ! জাগ, জাগ, মা) এখনি? 


'অবসর-সরোজিনী। ২৬৯ 


দেখ, মা, তোমার পৃত বক্ষ'পরে 
পিশাচের! আজ পদাঁঘাত করে, 

এ দেখেও তুমি এখনে! কি ক'রে, 
যুমাণয়ে রয়েছ, জগ্তজননি ? 
১৬ 

(কোথা তব সেই তরঙ্গ ভীষণ, 
যাঁহে এরাবত বাসব-বাহন 
উলটি, পালটি” আছাড় খাইয়া, 
ভেসে গিয়াছিল সহজতর যৌজনে ? 
(সে তরঙ্গ আজ এখনি তুলিয়া, 
এ সব পিশাচে দাঁও ডুবাইয়া, 
মাহেশ-নরকে দাও ভাদাইয়া, 
দেখিতে পারি না এ দৃশ্য নয়নে । 
১৭ 
বার পুত্র ধরি” শরশরান, 
অনা'সে করিত অরাতিনিধন, 
তা”র কি উচিত ঘুমান এখন্‌ ? 
উঠ, মহাঁদেবি ! গর্জি” একবার ; 
উজানে বহু, মা, টানি? সিশ্কুবারি, 
গর গম্ভীরে ঘোর হুক্ম্কারি” 


১৫ 


৯৭৩ 


অবসর-সরোজিনী। 


ডুবুক ডুবুক পিশাচ পিশাচী, 

থামুক থামুক মদিরা-উদগাঁর | 

১৮ 

জাহৃবি গো ! আজ কেন হেন হ'লি £ 
পিশাচনর্তনে গেলি কি ম। ভুলি, 
আপন মাহীত্ন্য, আপন গরিমা, 

বিকট গর্জন, অমেয় শকতি ? 
স্থরনদী হয়ে স্থরা পরশিয়া, 
মাহাত্মা কি তোর গেল ম৷ ঘুচিয়া ? 
এ মিনতি মোর, উঠ গরজিয়া, 

ঘুমণিয়ো না আর, দেবি ভাগীরথি। 

১৯ 

ধাঁও তরঙ্গিণি ! তরঙ্গলম্ফানে, 
কাপুক মাহেশ বিষম কম্পনে, 
মাহেশের বক্ষ কোটি খণ্ড হক্‌, 

লুপ্ত হ'ক নাম চিরকাল তরে; 
তা?ও প্রার্থনীয় 'কোটি কোটি বার, 
কিন্তু যে দেখিতে পারি না, মা! আর, 
তোর বক্ষে যত বঙ্গকুলাঙ্গীর 

পৈশাচ ব্যভারে অত্যাচার করে। 


অবসর*সরোজিনী। ১৭১ 


২০ ৃ 
অযুত তরঙ্গ-মুষ্টি প্রহারিয়া, 
এই সব তরী দাও মা চূর্ণিয়া, 
উঠ বহু উচ্ছে আকাশ ছুঁইয়া, 
জলে জলম্ময় হউক ভূতল ; 
গ্রাস কর জগন্নাথের মন্দির ; 
ভুটাও চৌদিকে সর্ববগ্রাী নীর, 
পিশাচ পিশাচী ধরণী ছাড়িয়া, 
চিরকাল তরে যাক্‌ রসাতল। 
২১ 
এই কর, দ্রেবি ! যেন আজ থেকে 
এ সব পিশীচে বিশ্ব নাহি দেখে, 
যেন আজ থেকে বঙ্গের হৃদয়ে 
পৈশাচ কলঙ্ক না থাকে আর; 
ধর্দ্মধ্বজী পাপী নারকীর দল 
আর যেন নাহি স্পর্শে তব জল, 
যা"ক্‌ ছুরাত্মারা যা,ক্‌ রসাতল, 
আস্মথক ধর্মের স্থুদিন আবার। 
২২ 
ধর্্মমেবাঁভানে মদিরাঁসেবন, 
দেবপৃজাভানে কুলটাপুজন, 


১৭২. 


অবসর-সরোজিনী। 


দেবতাঁর কাছে এ কি অত্যাচার, 
দেবতার কোলে এ কি পাপাচার ! 
আর না, জাহৃবি ! উঠ উঠ উঠ, 
ভৈরব নর্ভনে গরজিয়া ছুট, 
উজানে বহ, মা, টানি, সিম্ধুবারি ; 
দেখিতে পারি না এ দশ! তোমার । 
টু ৩ 
ওরে কুলাঙ্গার বঙ্গস্থতগণ ! 
ওই দেখ্‌ চেয়ে নরক ভীষণ, 
তোদেরি এ পাপে পিতৃপুরুষেরা 
স্ব্গচযুত হ'য়ে পড়েছে নরকে ! 
এই কি তোদের পুত্রোচিত কাজ ? 
এই কি তোদের উন্নত সমাজ ? 
পড়ুক এখনি কোটি কোটি বাজ, 
তোদের কলুষদূষিত মস্তকে ! 
২৪ 
আঁজ হ'তে বঙ্গে বাঙ্গালির নাম 
লুপ্ত হয়ে যা*ক্‌, যা'ক্‌ ধর্ম্মভান, 
স্ান-রথবাত্রা, দ্বাদশ গোপাল 
বিলুপ্ত হউক চিরকাল তরে 


অবসর-সরোজিনী। ১৭৩ 


আর না--আঁর না--সহে নাক আর, 
নারকী ! তোদের এত অত্যাচার ; 
পাপানলে বঙ্গ হল ছারখার, 

কুঘশ ভরিল ভূবন ভিতরে । 


স্স্ 


দেবসঙ্গীত । 
১ 
হরযোগাসন কৈলাস ভূধর 
রজতসন্গিভ দীপ্ত কলেবর 
অনন্ত তুষার-আদার-পাতে। 
উচ্চচূড়া-শিখা আকাশ ভেদিয়া 
র”য়েছে পশ্চাত দিক আবরিয়া, 
নীল নভোৌভালে স্তৃশুভ্র তিলক, 
বারি ঝর ঝর ঝরি'ছে তা'তে। 
২ 
কাঁল ঘনকুল আপি? ঘন ঘন, 
শ্বেতজলধারা করে বরিষণ, 
রূপ যা*র কাল, গুণ তা'র ভাল, 
ভাল রূপে গুণ ভাল কি শুধু? 


অবসর-সরোজিনী। 


কোকিলে জলদে সমান তুলনা, 

ময়ুরে মানবে সমান তুলনা, 

রূপ যা”র কাল, গুণ তাঁ”র ভাল, 
ভাঁল রূপে গুণ ভাল কি শুধু? 


ও 

সলিল-শীকর মাখিয়া সমীর 
চুমি'ছে গিরির নভোভেদি শির, 
প্রভাত-তপন লোহিত কিরণ 

মাখাই”ছে ধীরে বিশাল চুড়ে। 
তপনের তাপ-গলিত হিমানী 
গড়া+য়ে পড়ি'ছে, তলায় তটিনী 
সাদরে তাহারে করি*ছে গ্রহণ ; 

শবদ উঠি'ছে স্থুদূর ঘুড়ে 


৪ 
কৈলাসের তলে তরুগুল্মগণ 


সমীরে করি*ছে শির সঞ্চালন, 


সমীর তা*দের ফুলপত্রচয় 
ছি'ড়িয়া ছুড়িয়া ফেলি'ছে ভূমে। 

কুম্থমভূষণা লতিকা! নিচয় 

তরুবক্ষে রাখি কোমল হৃদয়, 
লুটিয়া পড়েছে অগাধ ঘুমে। 


অবসর-সরোজিনী। ১৭৫. 


৫ 
শিল। মল ধুয়ে ঝরি'ছে ঝরণী, 
“যাই_যাই--শিল! ! সর না_-সর না» 
বলিয়া যেন রে ছুটি”ছে তটিনী, 
উলটি” পালটি” আছাড় খেয়ে । 
ছুটিতে ছুটিতে পশিয়া গহ্বরে, 
ঘন ঘুরে নদী গরজি” গন্ভীরে, 
দেখিতে দেখিতে পুনঃ স্ফীত হয়ে, 
বহির্ভাগে আমি” বহি'ছে ধেয়ে। 
৬ 
অবার্ধ্য প্রবাহ অতি খরতর, 
শিলায় লাগিয়া গর্জে ভয়ঙ্কর, 
ফেন রাশি রাশি উঠি'ছে ভাপিয়া, 
ছিটা”য়ে পড়ি”ছে শিলার গায়। 
খর আ্োত'পরে ভানি” যায় ফুল, 
তলায় গড়ায় ক্ষুদ্র শিলাকুল ; 
এঁকে বেঁকে নদী ছুটিয়া যায়। 
৭ 
গৈরিক ধুইয়া কোথাও পড়িঃছে, 
কোথাও প্রকৃতি ফোয়ারা ছুড়ি'ছে, 


১৭৬. 


অবসর-সরোজিনী। 


কোথাও পবনে বালুকা উড়ি'ছে, 
কোথাও আবার কিছুই নাই ; 
কোন খানে পুনঃ পর্বতীয় পাখী 
শাখি- শাখে থাকি? উঠিতেছে ডাঁকিঃ ; 
শিলামহ কোথ! মাঁটা মাখামাখি, 
কোথা বন পুড়ে উড়ি'ছে ছাই। 
৮ 
এ হেন কৈলাস পর্বতের তলে 
সহসা ভারতী চৌদিক উজলে । 
কোথ! হ'তে আজ হেথা আগমন, 
এই আগমন কিসের কারণ ? 
নরে কি বুঝিবে দেবতা-মন ? 
হ”ল দৃশ্য-শোভ। অতি মনোলোভা, 
কৈলাসের তলে খেলে দৈব প্রভা, 
দিবা কি রজনী--রজনী কি দিবা, 
কিছুই বুঝি না ;-_শোভা৷ নৃতন | 
৯ 


আইলা ভারতী শ্বেতাঁজবরণী, 
পে নৃপুরের মু রণরণি, 


অবসর-সরোজিনী । 


ধবল দুকুল কটিতে বেগ্রিত, 
চঞ্চল অঞ্চল ভূতলে লুর্ঠিত, 
গজমুক্তামাল। ছুলি'ছে গলে ; 
শ্বেতপন্ম হ'তে যদি কিছু আর 
মনোহর থাকে ভূবন মাঝাঁর, 
তা'রে। চেয়ে আরো অতি অপরূপ 
রূপরাশি খেলে বদনতলে । 
৯০ 
পন্মকলিমুখ ছু*খানি বলয় 
হীরকজড়িত অতি শোভাময়, 
মণিবন্ধ'পরে দোঁলে ধীরে ধীরে, 
ভানুকরে কর ছুটি'ছে তায় ; 
অপুর্ব কুগুল কর্ণে শোভা পায়, 
গজমৌক্তিকের নোৌলক নাঁসায়, 
মণিচুণিমতিমরক্তম্ডিত 
সীমস্তভৃষণ শোভা! বিলায়। 
১১ 
লোহিতাক্জ জিনি, রাঙ্গা পদ ছুঃটি, 
তাই ত চিকুর পড়িয়াছে লুটি 
শিরস ছাড়িয়া চরণ-মূলে । 


১৭৬ 


গবসর-সরোজিনী। 


আলুয়িত কেশে কমলের মালা, 
কেশ সহ দোলে পেয়ে অঙ্গদৌলা ; 
শিরসে শোভি”ছে কমল কীরিট 
কুম্থম-কেসর-কলকা তুলে। 
১২ 
বাম কুক্ষি'পরে বীণাযন্ত্র থুঃয়ে, 
বাম বাহু দিয়া তারে জড়াইয়ে, 
দক্ষিণ করেতে একটি সরোজ 
ধারণ করিয়া ঈষৎ চাঁপে, 
আপনার মনে (কি জীনি) কি ভাবি 
ভাচল করিল! স্ব চঞ্চল ছবি; 
ক্ষণেকের তরে নয়ন মুদিলা ; 
কেবল চিকুর আচল কাপে। 
১৩ | 
আবার তখনি মেলিয়া নয়ন, 
সচল করিয়া অচল চরণ, 
কৈলাসের তলভূমি পরিহরি”, 
উঠিতে লাগিলা উপর পানে; 
কিছু দূর উদ্চি”, দেখিলা তথায় 
শোভে শৈলকায় নূতন শোভায়, 


" অবসর-সরোজিনী। 


ভোৌধরী প্রকৃতি নাঁচিয়! বেড়ায়, 
হাসিয়া হাসিয়া মোহিত প্রাণে। 
১৪ 
তলশৈলে যাহা, সেখানে তা, নাই; 
শিলায় শিলায় ঢাঁক। সর্ববঠাই ; 
প্রকৃতি স্ন্দরী আপনার মনে 
কতই গড়েছে শিলার বেদি। 
কোথ।ও গড়েছে শিলার সোপান 
আঁকা বাঁকা পুন কোথাঁও সমান ; 
কোথাও গড়েছে উপল-নিবাঁস ; 
কোথা স্তত্ত-চূড়া গগনভেদী । 
৯৫ 
আপনি গড়েছে--আপনি আঁবার 
ভেঙ্গেছে কতই, সংখ্যা নাই তার; 
সঙ্গে কেহ নাই_-আপনি একাই 
সেই খানে স্থখে বিহার করে। 
গিরিদেহ ভেদ করিয়া! কোথায়, 
আকাশের গাঁয় ফোঁয়ার! ছুটায় ; 
পুনঃ কোন খানে পাতরে তুষারে 
ঘসাঘসি করে ছু" করে ধ'রে। 


১৭৬. 


অবসর-সরোজিনী। 


রাম্প রাঁশি রাশি কোথা হ'তে আসি, 
ঘুরে সেইখানে, গিরিদেহ গ্রাসি? ; 
তাহারি ভিতরে প্রকৃতি রূপমী 

খেলিছে ;-_ খুলি,ছে অধরে হাঁসি 
সৌন্দর্য মিশিয়া ভয়ের সহিত 
সেইখানে আছে চির বিরাজিত ; 
প্রাণিশূন্য াই-_কোথা কিছু নাই, 

শুধু বাষ্পরাশি ভূধরগ্রাসী।, 

১৭ 

দেবী সরস্বতী নেই স্থান দিয়া, 
আরো! উদ্ধে উঠে দেখিয়া দেখিয়া 
প্রকৃতির কারুকাধ্য-গুণপণা, 

নব ভাবজালে মোহিত হ/য়ে। 
তুষার-আসারে ভিজিল বসন, 
ভিজিল হীরক-কমল-ভূষণ, 
ভিজিল কুস্তল, অপিত বরণ ; 


ঝরে হিমজল চরণ বয়ে 
১৮০ 
তথা হ'তে পুনঃ ত্বরিত গমনে 


৷ উঠেন ভারতী আরো! উর্ধপানে | 


আবসর-সরোজিনী। ১৮৯ 


সুন্ষম দেবদৃষ্টি চলে যতদূর, 
ততদূর তলে দেখিলা চেয়ে, 
নাহি দেখ! যায় মীনব-ভবন, 
নাহি দেখা যায় তটিনী, কানন, 
যা" দেখিতে আঁশা, তা” নয়নে আঁর 
নাহি পড়িতেছে বিন্বিত হয়ে । 
১৭৯ 
অধোঁমুখ হ'য়ে নীচুপানে চান, 
আবার সরিয়! উঁচুপানে যান, 
নীচে ধায় মেঘ, অনিবাধ্য বেগ, 
বারি ঝর ঝর; ম্বছুল ডাক। 
জলদের পিঠে রবি-কর খেলে, 
উজল বিজলী জ্বলে কাল কোলে; 
ট্রপরে আলোক--নীচে অন্ধকার, 
তলে জলরাশি--উপরে ফাক। 
৩ 
দেখিতে দেখিতে আরো উদ্ধভাগে 
উঠেন ভারতী নব অনুরাগে ; 
দেখিলা তথায় আবার নূতন 


দৃশ্য অপরূপ বিচিত্র অতি ;-- 
১৬ 


১৮২ 


ভাবসর-সরোজিনী। 


তলম্তরে গিরি-শিলা আবরিয়া, 
তুষারের রাশি জমাট বাখিয়া, 


বিরাজ করি'ছে অক্ষয় হইয়া, 


ভাতে তদুপরে তপন-জ্যোতি। 
২১ 
অতি শুভ্রবর্ণ, নাহি কোন দাগ, 
ঘেন মৃক্ভিমান্‌ ধর্ম মহাভাগ 
অচল হইয়া অচল উপরে 
আকার লুকায়ে করেন ধ্যান । 
স্থধীর সঞ্চারে শীতল পবন 
তুলি”ছে সেখানে মৃদুল স্বনন; 
গলি'ছে হিমানী_-তথাপি অক্ষয়ঃ 
নাহি দেখা যায় কভু পাষাণ। 
২২ 
দেখিলা তথায় দেবী সরস্বতী 
কিছু দুরে জ্বলে দীপ্ত চিরজ্যোতি ) 
তপনের কর মিশিয়া তাহায়, ' 
আরো! দীপ্তিরাশি দিতেছে ঢালি। 
মেন সেই স্থান জ্যোতির আকর ; 
ভূধরের জ্যোতি ছুঁয়েছে অন্থরঃ 


ীবসর-সরোজিনী। ১৮৩ 


দৈব জ্যোতির্জালে দিগদিগন্তর 
পলকে পলকে উঠে উজলি” | 
২৩ 
অতি দ্রুতপদে যাইয়া তথায়, 
ঈাড়াইলা বাণী স্তস্তিতের প্রায় । 
দেখিলা অদুরে তুঘার-মন্দির, 
তুষার-ত্রিশূল ছুঁয়েছে নভ; 
চারু ইন্দ্রধনু সে ত্রিশুল'পরে 
পতাকার মত দিক্‌ শোভা করে। 
সে মহাঁমন্দিরে হরিষ অন্তরে 
বিরাজ করেন ভবানী ভব। 
২৪ 
(কোথা কিছু নাই,_আকাশে আকাশে, 
মুছুমন্মগতি শীতল বাতাসে 
আপন। আপনি উঠিতেছে ধ্বনি, 
অতি মনোহর অম্বতপ্রীয় | 
প্রতিধ্বনি পুনঃ সে ধ্বনি লইয়া, 
ভূধর-গহ্বরে অলক্ষ্যে মিশিয়া, 
করিতেছে খেল। থাকিয়া খাকিয়া ; 
নব প্রতিধ্বনি উঠি'ছে তা'য়। 


৯ 


অবসর-সরোজিনী ॥ 


মন্দির-ছুয়াঁরে দেবিলা ভাঁরতী,_- 
পশুপতি-বামে দীঁড়া”য়ে পার্বতী ; 
কিছু দুরে নন্দী, কীদে রাখি” শূলঃ 
করযুগ যুড়ি? দাড়া?য়ে আছে। 
কোঁকনদ জিনি” ছু"টি চাঁর কর 
রাখিয়া শিবের করের উপর, 
মৃদ্ুভাঁষে শিবা মাগি”ছে বিদাঁয় ) 
সজ্জিত কেশনী দীড়াযয়ে কাছে। 
৬ 
হরিষে কেশরী হইয়া! মগন, 
শিবার শরীর করি”ছে লেহন, 
কেশরি-রসনা-নিঃহ্যত লালায় 
উমার শরীর ভিজিয়! যায় ; 
লোমগুচ্ছপুচ্ছ নাড়িয়া কেশরী 
পুলক জ্ঞাপি”ছে ধীর শব্দ করি” 
কভু বা উমার মুখের উপরি 
ভানা-ভাস! চ"কে স্ধীরে চায় ! 
২৭ 
সপ্তমীর ভানু লোহিত বরণে 
তবকে তবকে উঠি'ছে গগনে, : 


অবনর-নরোজিনী। ৯৮৫ 


কিরণের রেখা উমার বদনে 
পড়িছে ; সৃষমা খেলি'ছে তা*্য়। 
«বেলা হল, নাথ ! উঠেছে তপন ; 
ভারত দর্শন করি গে এখন; 
তিন দ্রিন পরে আমিব আবার; 
কিন্করী তোমার বিদায় চায়।” 
২৮ 
মনে ইচ্ছা নাই,__মুখের বচনে 
কহিলা শঙ্কর : “এস, বরাঁননে ! 
এই তিন দিন প্রতি বর্ষে মোর. 
নরক-নিবাদ__মনে যেন রয়। 
এস, প্রিয়তমে ! এস, মহাসতি ! 
কেশরিবাঁহনে কর শুভ গতি, 
. ভারত দেখিয়া, অবিলম্বে পুনঃ 
এস, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।” 
২৯ 
সে কালের দৃশা অতি চমত্কার, 
কে পারে বর্ণিতে ?-হেন সাধ্য কার, 
জগতজননী জগতপিতাঁর 
সে কালের দৃশ্য বর্ণিব কেমনে ? 


১৮৬ 


অবসর-সরোজিনী। 


শিবাঁর বাসনা ভারত দেখিতে, 
শিবের বাসন! ধরিয়। রাখিতে ; 
শিবার নয়ন শিবের চরণে, 
শিবের নয়ন শিবার বদনে। 
৩০ 
হেন কালে বাণী, দৈববীণাঁপাণি, 
প্রণমিল! %েঁহে, অন্বতভাষিণী। 
মহেশ, মাহেশী আশীষিলা তা"; 
কহিল! ভবানী মধুর ভাষে : 
“স্বলোক ত্যজিয়! মহন! এখানে 
কেন এলে, বাঁছা! কি ভাবিয়া মনে? 
যা'ৰ আমি আজ ভারত দর্শনে, 
বল ত্বরা, আসা! আজি কি আশে ?” 
৩১ 
শিবানীর যুখে শুনি এই বাণী, 
না দিল! উত্তর কিছু বীগাপাণি ; 
তুষার-উপরি বসিয়া অমনি, 
বঙ্কার দিলেন বীণার তারে। 
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি আইল উড়িয়া, 
লাগিল গুপ্জিতে চৌদিক যুড়িয়া, 


অবসর-সরোৌজিনী। 


বীণার বঙ্কার, ভরমর-বঙ্কারঃ 
চমতকার ধ্বনি ভূধর'পরে। 
৩২ 
তুষারের রাশি ধপ্‌ ধপ্‌ করে, 
কাল অলিকুল তাহার উপরে, 
বসিয়া পড়িল-_-আবার উড়িল, 
সুক্ষষপাখাযোড় ভিজিয়৷ গেল। 
সঙ্গীত প্রসূতি দেবী সরস্বতী 
একমনে ধীর-দ্রুত-মধ্যগতি 
বাজাইলা বীণা-মধুর মধুর, 
বহুদূরে রব ছুটিয়া গেল। 
৩৩ 
স্বীয় স্বীয় মুর্তি ধরিয়া তখনি, 
ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী 
আইল সেখানে, ম্বছুল স্তানে 
বীণা-রবে দিল মিলাইয়া স্বর। 
চম্পক-অঙ্কুলে আঘাতিয়৷ তার, 
আবার ভারতী তুলিল। বঙ্কার ; 
বাদন-ব্যায়ামে বদনমণ্ডলে 
ফুটিয়া উঠিল স্বেদ থরেথর। 


হা 


অবসর-সরোজিনী। 


৩৪ 
বীণাঁদগুবদ্ধ-সারিকাঁউপরে 
বামকর চলে ভ্রুত-মধ্য-ধীরে, 
গ্রামে গ্রামে ধ্বনি ম্বছু উচ্চ হয়ে, 

স্বরবিচিত্রত! করিতে লাগিল । 
নান! ছাদে ছেড় চিকারীর তারে 
চিনি চিনি করি? বাজে প্রতিবাঁরে ; 
গমক মৃচ্ছনা দমকে দমকে, 


আঘাত-কৌশলে কতই হইল । 
৩৫ 


প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, পরশ-কৃম্তন, 

আঘাত-কুন্তন, আশ-বিবর্তন 

কত যে হ'তেছে, কে বলিতে পারে, 
যে কালে আপনি বাদিকা বাণী? 

বীণা-যন্ত্রতারে উঠে দৈব রব, 

রাগ রাগিণীর স্থরবউত্সব ; 

ভৌধরী প্রকৃতি হইল মোহিত, 


প্রতিধ্বনি-মুখে হুর বাখানি? | 
৩৬ 
বাদনব্যায়ামে বদনমণ্ডলে 


ফুটিয়া৷ উঠিল স্বেদ থরেখর । 


অবসর"্সরোজিনী। ১৮৯ 


টুলিতে লাগিল স্তবধীর দোলনে 
শ্বেতপন্ম জিনি” পৃত কলেবর। 
পুষ্ঠনিপতিত কেশাগ্র ছুলিল, 
কমলের মালা ছুলিতে লাগিল, 
পলকে পলকে দছুলিল নোলক, 
ছুলিল মুকুটে কুস্থম কেসর। 
৩৭ 
বাজা'তে বাজাতে ভারতী তখন 
তুলিয়। অপূর্ব ন্বর্গীয় স্বনন, 
ধরিলেন গান, ভূলে গেল প্রাণ; 
যন্ত্রে গলে ধ্বনি উঠিল জোরে ; 
তুষার গলিয়া পড়ে ঝর ঝর; 
গিরিবক্ষ যেন কাপে থরথর ; 
চল প্রভগ্জন অচল হইয়া, 
উলটি পাঁলটি' সেখানে ঘোরে | 
২৩৮ 
বীণাঁযন্ত্র বাজে অঙ্কুলির ঘায়, 
ক হ'তে গীতধ্বনি মিশি” তায় 
জড় মহীধরে জাগা"য়ে তুলিল, 
উথলি উঠিল আনন্দ-ধারা ; 


নটি 
৯৯৩ 


অবসবর-সরোজিনী। 


ক্ষণকাল তরে সচল তপন 
অচল হইল ধরিয়া গগন ; 
প্রভাতের শশী হইল নূতন ; 
আবার ফুটিল মগন তারা। 
৩৯ 
তলপ্রবাছিনী নির্ঝরিণীচয় 
গতি রোধ করি” থমকিয়া রয়, 
সঙ্গীতে সরব পুনঃ মিশাইয়া, 
উঠিল উজানে উপর পানে; 
মাচিল জলদ, খেলিল বিজলী 
কৈলাশ-গহ্বর নিকর উজলি? ; 
শির তুলে শিল। তুমার ঠেলিয়া, 
মোহিত হইয়া অপূর্ব গানে। 
৪8০ 
গায়িলা ভারতী বীণা বাঁজাইয়া ; 
বীণার হৃদয় উঠিল নাচিয়া, 
সবার হৃদয় গেল রে মিশিয়া, 
কি জানি--কি এক অপূর্ব স্থখে। $ 
কোটি স্বর্গ যেন কৈলাস-দর্পণে 
বিশ্বিত হইল অল মিলনে ; 


অবসর-সরোজিনী। ১৯২ 


কোটি ইন্দ্র আমি” অসংখ্য লোচনে 
াড়াইল যেন অবাজ্জুখে। 
৪১ 
কি-যে ইন্দ্রজাল গেল রে খুলিয়া, 
ক্ষিযে মায়ামুর্তি উঠিল খেলিয়া, 
অপার্থিব কাণ্ড কি-যে-কি-রকম, 
কি-যে অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার !- 
গ্রহ উপগ্রহ তারকাঁম গুলী 
ছুটিয়া আদিল আকাশ উজলি? ) 
তা” বার মাঝে হাসিয়া বিরাজে 
অমর-অঙ্গনা কাতারে কাতার । 
৪২ 
দীপ্তদিবাকর কোটি মুর্তি ধরি? 
উষ্ণ তেজোরাশি দুরে পরিহরি+, 
আকাশ ছাড়িয়া, আইল ধাইয়া, 
ঝরিয়! পড়িল শীতল কর; 
অতি অদ্ভূত এ কি রে ব্যাপারঃ- 
কোটি শশী দেয় আকাশে সীতার! 
কোটি ইন্দ্রধনু বিননী-আকারে, 
ভূষিত করিল নীল অন্বর।. 


১৯২ 


আবসর-সয়োজিনী । 


৪৩ 

গায়িলা ভারতী বীণা বাঁজাইয়! ;”- 
উড়ে ফুলকুল আঁকাশ ছাইয়া, 
গাঁয়িল! ভারতী বীণ! বাঁজা ইয়া,- 

অমৃত ঝরিল আকাশ বয়ে। 
গায়িলা ভারতী বীণা বাঁজা ইয়া, 
আঁকাশে অপ্নর! উঠিল নাচিয়া, 
গায়িলা ভারতী বীণ! বাঁজাইয়া,_- 

গায়িল কিন্ধর মোহিত হ'য়ে। 


গায়িলা ভারতী পরি বিশ্বেশবরি ! 

কোথা যাও আজ গৃহ পরিহরি” ? 

থাম, দেবি ! থাম ;--এ মিনতি করি, 
কেশরিবাহনে কোথায় যাবে £ 

যেও না দক্ষিণে-_যেও না, শঙ্করি ! 

কৈলাস ভূধর আজি পরিহুরি+ ; 

যে আশায় যাবে, সে আশা বিফল, 
সুখের বদলে অস্থখ পাবে। 


8৫ 
“হায়, এ কি আজ বিস্মিত ঘটনা, 
নরক দেখিতে দেবীর কামন! ! 


অধলর-সরোজিনী । ৯৯৩ 


কিছুই বুঝি না_কা'র মায় মন্ত্রে 
মহামায়া আজি নরকে যায় ; 

ধা" নাম ম্মরি' পাঁপিকুল তরে, 

পাঁপি-পাপ হি', তা'রি কি সে ভারে 
বাধ্য হ'য়ে শিব! যাইতে চাঁয় ?” 


৪৬ 


ই গান গেয়ে, তখনি আবার 
তারা গ্রামে তুলি রীণার বঙ্কার, 
শীয়িলা : “অহ কি ভীষণ নরক 
দক্ষিণ ব্যাপিয়া রয়েছে ওই 1-- 
হিমালয়-মূল হইতে দক্ষিণে, 
পুরব হুইতে স্থদূর পশ্চিমে 
উতৎ্কট নরক বিকট আকারে 
ভয় উৎপাদিয়! গরজে ওই ! 
৪৭ 
“ওই দেখ, দেবি ! দৈব চক্ষু তুলি” _« 
নরক-তোরণ ভীম নদে খুলি? 
গ্রাস করিতেছে কোটি কোটি পাপী, 
আর্তনাদ ওই উঠিছে নভে ! 


১৯৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


নরক-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, 
আকাশ পাতাল দিগন্ত দহিয়াঃ 
নরকের বহি করি'ছে গর্জন, 
বিশ্ব চমকি'ছে সে ঘোর রবে ! 
৪৮৫ 
“কোথা অগ্নিশিখা লোহিত বরণ, 
কোঁথ। নীল, গীত দেখিতে ভীঘণ, 
কোথা ধূমাচ্ছন্ন__র্বাধি'ছে নয়ন, 
ফোঁথা যা সঘনে লক্‌ লক্‌ করে। 
গভীর গর্জনে রুষি' প্রভগ্তন 
অনলের সনে করে মহারণঃ . 
একমূর্ঠ অগ্নি শতমুর্তি হয়ে, 
ঘুরিয়া পড়ি'ছে উপর অন্বরে। 
৪৯ 
“সমীরের বেগে অদীর হইয়া, 
দগ্ধলৌহপিগ ঘাই'ছে উড়িয়া, 


. পাপি-শিরে পুনঃ সন্ঘনে পড়িয়া 


শতধ। মস্তক ভাঙ্গিয়! ফেলে ! 
মর-মর ছয়ে তবুও মরে না) 
মন্ত্রণার বেগ হৃদয়ে ধরে না! 


অবমর-সরোজিনী। ১৯৫ 


শতধা মস্তক যোড়া লেগে পুনঃ 
মুহুমু্থ ডূঘে লবণ-জলে। 
রা রী 
“গগন ভেদিয়া উঠিছে চীৎকার, 
ওই শুন, দেবি! শব্ধ হাহাকার , 
নয়ন ফুটিয়া বহে অশ্রুধার, 
তথাঁপি নিস্তার নাহিক কা'র। 
অগ্নিময় চক্র অনিবার্ধ্য বলে 
শন্‌ শন্‌ রবে নভে ছুটে চলে, 
ছিনভিন্ন করি” মহাপাপী দলে, 
ক্ষণে হইতেছে আকাশ পার। 
৫১ 
প্ড্রবধাতুময়ী নদী বৈতরণী, 
ওই দেখ, যেন অনলবরণী, 
তর তর বেগে নরকের ধারে 
গভীর গর্জে ছুটিয়া যায় ; 
কোটি কোটি পাগী ভূষিত হইয়া, 
বারিপান-আশে ছুটিয়া আসিয়।, 
আছাড় খাইয়। গড়া”য়ে পড়িয়া, 
পলকে পুড়িয়া উড়িয়া যায় | 


অবসর-সর়োজিনী। 


“অগ্নিময় নক্র, অনস-কুসতীর 

বৈতরণী-গর্ভে গরজে গম্ভীর, 

দ্রেব ধাতু ভেদ করি' সে গর্জন, 
পলকে পলকে বাহিরে আপে ॥ 

ধাতু কাঁপাইয়া লাঙ্গল-ঝাঁপটে 

দূরতল ছাড়ি উর্ধে ভাসি? উঠে, 

ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করিয়া, 
পরগ্রাসহারী পাপীরে গ্রাসে ! 


৫৩ 
“অহো, কি ভীষণ, কর মা দর্শন)" 
হুতাশন-শৈল ছুঁয়েছে গগন, 
বড় ভয়ঙ্কর, তাই দিবাকর 
আতঙ্কে ওখানে নাহিক যায়; 
পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে 
ওই শৈল হ'তে অনল চমকে ; 
আগুনের মেঘ বিজলী-দমকে 
চারি ধারে ওর গরজি' ধায়! 
৫8. 
”ওই গিরিদেহ বিদীর্ণ করিয়া, 
দ্রবধাতু-উতৎ্স উঠে উছলিয়া, 


অবসর-সরোজিনী। ১৯৭ 


দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া, 

পুড়াঃয়ে ফেলি'ছে পাতকী দলে 7. 
এই হাহাকার,_ক্ষণে নাই আর, 
এই দেখি পাপী,_ক্ষণে ভক্মাকার, 
এই দেখি যাহী_ক্ষণে নাই তাহা, « 

নরক-মায়ার কুট কৌশলে! 

৫৫ 

“ওই মেঘ-দেহ বিদীর্ণ করিয়া, 
অগ্রিবৃষ্টিধারা পড়ি'ছে ঝরিয়া, 
অধোমুখে যেন অসংখ্য হাউই 

তয়স্কর ডাকে ছুটিয়া আসে ; 
ও বৃষ্টি-আঘাতে মহাঁপাঁপিগণ 
“পরিত্রাহি* মাত্র করি" উচ্চারণ, 
ওই দেখ, সবে ভম্মের আকারে 

তরল ধাতুর উপরে ভাসে! 

৫৬ 

“যবক্ষার রাশি ওই শৈলাকার, 
গন্ধকের স্তপ ওই ভারে ভার, 
অঙ্গারের চ্ণ রাশি রাশি ওই, 

আপন৷ আপনি মিলিত হয়ে, 


১৯৮ 


আঅবসর-সরোজিনী। 


দপ্‌ করি” জলি" বিকট গর্জনে 
জগতের পাপ মহাঁপাপিগণে 
ছিন্ন ভিন্ন করি” কোথা দেয় ফেলি; 
অনন্ত আকাশে উড়া”য়ে ল/য়ে। 
৫৭ 
“ওই দেখ, সতি ! আকাশে আকাশে 
ছিন্ন মুণ্ড ছিন্ন কলেবর ভাসে; 
কা'রো ছিন্ন পদ, কা'রো ছিন্ন কর, 
কা'রো ভগ্ন অস্থি ভাসিয়া যায়! 
অগ্রিময় পক্ষী উড়ি” শুন্যোপরে, 
আকাশ ফাটা"য়ে স্থবিকট স্বরে, 
ছিন্ন অঙ্গ গুল! লুফিয়া লুফিয়া, 
উদর পুরিয়া গিলিয়া খায় ! 
৫৮ 
“কোটি কোটি অসি চমকি? চমকি” 
তপ্ত সমীরণে করে লকৃলকি, 
আপনা আপনি তড়িতের বেগে 
যথা পাপিকুল, তথায় ছুটে ; 
অসংখ্য বল্পম, ছোরা, ছুরী, তীর 
ছুটে পাপিবক্ষ কপ্গি' শতচির, 


অবসর-সরোজিনী। ১৯৯ 


অগ্রিমুখী শলা ভূজঙ্গআকারে 

পাপীর উদ্রে সজোরে ফুটে । 

৫৭ 

“অগ্রিরেখা-মাখ। মহাভার গদ] 
পাপি-শিরোপরে ঘুরি'ছে সর্ধবদাঃ 
আতঙ্কে পাতকী পরিভ্রাণ-আশে 

শিরে কর ঢাকি' ছুটিয়া যায়, 
কোথায় পালা”বে ?__নাহি পরিত্রাণ, 
ওই দেখ, মুখ করিয়া ব্যাদাঁন, 
অগ্নি-অজগর গর্জ্জি' ভয়ঙ্কর, 

শ্বাসে আকর্ষিয়! তা”দিগে খায়। 

৬৩০ 

“নরকের বক্ষ সহসা ভেদিয়া, 
অগ্রি-স্বালা দ্রবধাতু উদগীরিয়া, 
ফোয়ারার মত উঠি”ছে নিয়ত, 

ভর্‌ ভর্‌ শব্দ সজোরে উঠে ; 
ভয়ে পাঁপিগণ পালাইতে চায়, 
কোথায় পালাবে ?- মহা বায়ুঘায় 
আঘাতিত হ'য়ে ঘুরিয়া আবার, 

অগ্নি-ফোয়ারায় পড়ি,ছে ছুঃটে। 


অবসর-সরোজিনী। 


৬১ 


“রসাতলম্পর্শী গভীর গহ্বর 
ভ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ নিরন্তর, 
উপরে তাহার মুক্তিকার ভার; 
পাপি-চক্ষে ভ্রম লাগি'ছে তায়; 
মাটা দেখি” পাপী ছুটাছুটি বায় 
আশার ছলনে, প্রাণের আশায়, 
কিন্তু পলকেতে অনল-গহ্বরে 
ডূবিয়া পড়িয়া পুড়িয়া যায় ! 
৬২ 
“নরকের দ্বার, মহাভয়ঙ্কর, 
খুলি”ছে পড়িছে নিজে নিরন্তর, 
কড় কড় ধ্বনি কীপায় অন্বর, 
হয় যেন শত অশনিপাঁত; 
পর্বতের চূড়া কোথা লাগে তা'র, 
এত উচ্চ ওই নরকের দ্বার, 
করে মুহুমুু অনল উদগার, 


কপাটে কপাটে ভীম আঘাত। 
(অসম্পূর্ণ) 


অর্সর-সরোজিনী | ২$১ 


স্বর্গীয় রাজা কাঁলীনারায়ণ রায় বাহাছুর | 
(আরস্ত)(সংবাদ) 
5 
যাঁও প্রবাহিয়া, গঙ্গে নির্মালসলিলে ! 
অর্নস্ত সাগরে । 
আমি তব তীরে বি. নর-ভাগ্য-অস্ক কি, 
চিন্তিত অন্তরে । 
খুল প্রশ্ন মনুষ্য কি? উহার উত্তর, 
ওই যে তোমার নীরে ভেমে যায় ধীরে ধীরে 
ক্ষুদ্র কলেবর 
বাযুগর্ড জলবিম্ব'-_ইহাই উত্তর । 


৮ 


এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন,_“মানব-জীবন ? 
সহজ উত্তর, 
ওই জলবিষ্ববকোষে যে বায়ু প্রকৃতি-বশে 
- ভ্রমে নিরস্তর, 
দ্বিতীয় প্রশ্নের, দেবি! উহাই উত্তর । 
ওই ওই ওকিহ'ল? জলবিষ্ব ভেঙ্গে গেল 
 বহির্বায়ুঘায়। 


২২ অবসর-সরোঁজিমী | 


ফুরা'ল বিম্বের আয়ু? মিশা”ল অন্তর-বারু 
আকাশের গায়; 
মানব-জীবম” তথ্থা আকাশে মিশায়। 
৩ ৰ 
থেরপ গভীর প্রশ্ন, উত্তর ইহার 
সেরূপ গভীর ; 
জলবিম্ব-সম নর ভ্রমিতেছে নিরন্তর 
হইয়া অস্থির, 
অনন্ত অসীম ভীম কার্ল-পাঁরাবারে, 
এই আছে এই নাই, আবার নিরখি যাই)_ 
এই দ্েখি--এই নাই গভীর আঁধারে ! 
৪ 
অঙ্ককমা ঘূরে গেল ;-_গভীর আধার 
টাকিল হৃদয় মোর, ক্রমে অন্ধকার ঘোর 
গ্রাসিল অন্তর ; 
একবার গঙ্গাপানে :  চাহিনু উদাস প্রাণে, 
দৃষ্টি ্ষীপতর | 
পুনরায় ভয়ে ভয়ে, চিন্তারে অন্তরে লয়ে, 
চাহিনু অনস্তদেহছ আকাশের পাঁনে, 
কি-যে-কি-রকম হ'ল-_কেন' যে, কে জানে! 


অবসর-সরোজিনী । ২১৩ 
৫. 
আঁকাশ, পাতাল, মর্ত্য একত্র হইল 
মনের ভিতর, 
অদৃশ্য যে পরমাণু, . তাও ফোটি খণ্ড হ'ল, 
কাপিল অন্তর ! 
মানবের ভাগ্য-রেখা  বিছ্যুত-আকাঁরে দেখা 
দিয়া মিশাইল ; | 
অবাক্‌ হইয়া আমি চারি ধারে চাই, 
হেনকালে শুনিলাম_-/কালী রাজা নাই!ঃ 


(ষাথা)-(শৌকোচ্ছবাস) 
শট 
ক্ষালী রাঙ্ঞা নাই নাই, কালী রাজা নাই!» 
ুগন্তীরে প্রতিধ্বনি  জড়ম্বরে এই বাণী 
_ -উগারে আকাশে! 
গঙ্গাজল কীপাইয়া, এ ধ্বনি তখনি গিয়] 
| মিশিল বাতাসে।  * 
চৌদিক নীরব হ'ল, কি যেন হারা'য়ে গেল, 
_কি-ঘে-কিরকম হ'ল, ভাবিয়া না পাই; 
সমাবার উঠিল ধ্বনি,কাঁলী রাজা নাই। 


২০৪ জবসর়-সরোজিনী । 


১৮২ 
ধীরে ধীরে স্থুরনদী ভেটিবারে জলনিধি 
_ঘেতেছিল স্থখে, 
কোঁলী রাজ। নাই, বাণী শুনিল যেমন, 
আর না যাইতে চায়। উজানে ফিরিয়া যায়, 
কলহীন মুখে! | 
তরঙ্গে তরঙ্গে লেগে. আবার উঠিল বেগে 
গঙ্গার তরল কণ্ঠে গরলের ধ্বনি, 
কালী রাজা নাই!'--নদী কাদিল অমনি। 


| ১৩ 
অনন্ত আঁকাশ-গর্ভে, দিগন্ত ভেদিরা, 
“কানী রাজ! নাই!” ধ্বনি উঠিল বাতাসে ; 
নিদ্রালু জলদবর শুনি, সে দারুণ স্বর 
| কাদিল আকাশে । 
পড়িল অজজ্র অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া ! 
বিজলী জলদ-কোঁলে উঠিল শোকেতে জ্বলে, 
দিগন্ত ধাধিয়া, 
পড়িনি উন্মস্তা হ/য়ে ভূতল বিধিয়া। 
| ১ লস 
কেবল চৌদিকে হেরি শোকের উচ্ছাস, - 
দলে স্থলে শৃন্য'পরে . চঞ্চল সমীর”্তরে 


জবসর-সরোজিনী। ২০৫ 


প্রকৃতি ত্যজিল শোকে শ্থদীর্ঘ নিশ্বাস, 
আনন্দের চিত্ত হ'ল বিষাদে হতাশ ! 
শোকে মেঘ গলে গেল তপন কীদিয়া এল 
গগনের গায়, 
আপনার তেজে রবি আপনি হ্বলিল শোকে, 
“নাই কালী রায়! 


নাই কাঁলী রায় 1” হা়_কালী রাজা নাই! 
কি আছে জগতে তবে? কে তার উত্তর দিবে ? 
যা” আছে জগতে, তাঁহা দেখিতে না চাই। 
যা? দেখিলে জাঁশা মিটে, সুখের তরঙ্গ ছুটে, 
শুষ্ক ফুলকলি কুটে, জীবন জুড়াই, 
তা'র স্থান এ জগত আজ, হ'ল নাই! 
এই খেদে, হায়, 
এ ছুঃখের বিশ্বে, বল, কে থাকিতে চায়? 
কণ্টকিত এ চা কেমনে 
ফুটে রবে ফুল? 
যদিও ফুটিল, হায়, অমনি, বিনাশ-বায় 
কাটায় ফেলিয়া তা'রে করিল নির্মল ! 
কুম্থম আকুল আর দর্শক আকুল! 


১ 


২০৬ অবসর-দরোজিনী। 


হেন বিশ্ব কবে 
আকাশের মত, হায় হয়ে যাবে শুহ্তকায়, 
শূন্যতার দেহপুষ্ি আর" বেশী হবে? 


পৃথিবী বিদীর্ণ হ? রে যারে চূর্ণ হয়ে! 
আজি হতে যতকাল বাঁচিয়। রহিবে কাল, 
ততকাল তরে 
লুপ্ত হৌক্‌ নাম তোর; গ্রাস্ক আধার ঘোর 
অবিলম্বে তোরে ! 
থেকে থেকে পলে গলে মহাশোকবহ্ছি ভেলে, 
কি হেতু দহিস্‌ তুই মানব-জীবন ? 
কে তোরে, রে বশ্ুদ্ধরে ! বলেছিল পায়ে ধ'রে 
অল্পপ্র।ণ করি' নরে করিতে স্বজন ? 
ধ্বংস হ'য়ে যা” রে, ধরা !__ঘুটুক রোদন।' 
কালী রাজা নাই টা কথা বল না, 
কালী রাজ আছে আছে,ওই যে আখির কাছে 
প্রশান্ত মূরতি তাঃর, পুণ্যের ঝরণা ) 
অবণ-ভিতর 
দ্ুধামাখা বাণী তা”র পশিতেছে বারংবার 
জড়ায়ে অন্তর। 


অবসর-সরোজিনী। ২5৭ 


ভ্রান্তি__ভ্রম_ ভ্রান্তি-ওরে, কালী রাজা নাই! 
আমি কি দেখিনু স্বপ্ন ?_ বাস্তবিক তাই! 
১.৯ 
জয়দেবপুর-কণ্ বিদীর্ণ হইয়া, 
“কালী রাজা নাই !, শব্দ সহ] উঠিয়া স্তব্ধ 
করিল এ বঙ্গভূমি আকাশ ছাইয়! 
যতদূর বায়ু ঘায়, ততদূর বোপে ধায় 
এ শোকজনন শব্দ উঠিয়া! পড়িয়া, 
বিশাল ভাওয়াল ভূমি শুনি এ দারুণ ধ্বনি, 
অশ্রুর প্রবাহে পড়ি গেল রে ভাঁদিয়।! 
ছুটিল এ ধ্বনি শৈল সাগর ছুঁইয়!। 
১--১৩ 
, কীদ শৈল, কীদ গঙ্গে, কাদ পারাবার, 
কীদ বঙ্গভূমি 
যে যেখানে আছ, সবে কাঁদ আজ উচ্চরবে, 
উঠুক রোদনধ্বনি গগনে আবার 
মীমা অতিক্রমি? | 
দিব্য অক্ষি মিলি আজ দেখুন বিধাতা, 
তাঃরি স্ষ্ট কালীরায় বঙ্গেরে ছাড়িয়া যায়, 
তা"রি সৃষ্ট বঙ্গভূমি শোঁকাক্রপীবিতা ! 


অবসর-সরোজিনী। 


(সমাপ্তি) পরস্কার) 
১--ক 

বেঁদ না, কেঁদ না)__ওই শুন বাজে, 

আমরছুন্দুভি, বাঝর, কাসর, 
হৈমজয়ঘন্টা, মহাশঙ্ীনাদ - 

অলক্ষ্যে ছুটি'ছে আকাশ উপর । 
কোথা কিছু নাই-_শব্দ শুধু পাই, 

নব কণ্ঠে ধ্বনি উঠ্ঠিছে নুতন, 

এ ধ্বনি কখন শুনেনি মরত, 
নরকণ্চে ইহা সাজে কি কখন £ 
১_খ 

দেবকণ্ঠরব, বুঝেছি বুঝেছি, 
কিন্তু কেন ইহা! মরতমণ্ডলে ? 
যন্ত্রণার আত যথা বহি” যায়, 
সেখানে এ ধ্বনি কেন স্ুরগলে ? 
অক্ষয় প্রবাহে যথা অশ্রু বহে, 
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বক্ষ ভেদি” উঠে, 
প্রাণ মন যথা শোকানলে দহে, 
তথ। কেন স্থরকণ্ঠরব ছুটে ? 


অবসর-সরোজিনী। ২৪৪ 
১-গ 
ওই শুন গান-_ভূলে মনঃপ্রাণ, 
থাকিয়া থাকিয়া গগন ভেদিয়! 
সমীরণে মিশি” আসে দিব্য তান, 
এই শুনি-_পুনঃ যাই'ছে ফিরিয়।। 
নবগীত, আহা, এ গীত কখন 
মত্ত্য কি শুনেছে ?£_শুনেনি শুনেনি, 
স্থধার নির্ঝরে অমুত-স্বনন, 
শুনি” মুগ্ধ হ'ল পীড়িত মেদিনী। 
১-ঘ 
মানুষিক-মনোবৃত্তির বিকাঁশ 
তুচ্ছতম, কিন্তু এ গীতের প্রাণ 
অপূর্বব--বিচিত্রমনোবিমোহন, 
ইহাঁর জীবন স্তধাক্রাবী তান। 
ওই শুন গান, কে গায় উত্তরে, 
ওই শুন পুনঃ দক্ষিণে কে গায়, 
পৃরব পশ্চিমে গীতধ্বনি ফিরে, 
আকাশে উঠিয়া, আকাশে মিশায়। 
১৬ 
«এস এস, রাজা! তোমারে লইতে 
এসেছি আমর! আজ; 


২১৩ 


অৰ্সর-সরোিনী । 


এই লও ধর, পর ত্বরা পর 
পৃতদেহে স্থুর-সাজ 1” 

এই কথা বলি” দেবদূতগণ 
আবার গাইল গীত, 

আকাশ হইতে স্বর্ণ চতুর্দোল 
ভূমে হ'ল উপনীত। 

১-চ 

ভাওয়ালাধিপতি কালীনারায়ণ 
বসিলেন চতুর্দোলে ; 

দেব দিবাকর কর-রজ্জু বাঁধি, 
চতুর্দোলে নভে তোলে । 

ভূমিতল ছাড়ি? স্তবকে স্তবকে 
চতুর্দোল উঠে নভে ; 

সুরফণ্ঠ পুনঃ উদ্গীরিল গীত, 
আকাশ পুরিল রবে। 

১-ছ 

গগনমণ্ডলে পলকে পলকে 
কত হৃশ্য মনোহর, 

উত্তরে দক্ষিণে পুরব পশ্চিমে 
খেলিল স্ৃযমা-স্তর ।-- 


অবসর-সরোজিনী। ২১১ 


তপনের কর- উজ্জ্বল মুকুট 
পরিল জলদ-শিরে, 

গলে দোলাইল বিজলীর মালা, 

_. অক্ষি ভাসে হর্ধ-নীরে। 

অলক্ষ্যে থাকিয়া তারকামণ্লী 
রাঁজারে দেখিল চেয়ে, 

তাহাদের কাণে রাজার বারতা 
সমীরণ কহে ধেয়ে। 

১--জ 

দেখিতে দেখিতে, আবার নূতন 
আকাশে হইল শোভা, 

অন্ধকার নাই, দীপ্ত সর্বব ঠাই, 
কেবল উজ্জ্বল প্রভা ।__ 

আকাশ-নীলিমা বিলীন হইল, 
বিলীন হইল রবি, 

লুকান তারকা আরো লুকাইল, 
লুকা'ল জলদ-ছৰি ; 

লুকায়িত শশী মিশিল অন্বরে, 

. কিছুই না দেখি আর, 
প্রভার লহরী পরতে পরতে 


৯২ 


অবসর-সরোজিনী। 


হাসে খেলে চারিধার | 

তুচ্ছ জ্যোতিক্ষোষ মানবের আখি 
ঝলসিয়া গেল তায়; 

আতঙ্কে শিহরি” নিরখে আধার, 
যেমন ভূতলে চায়। 

১-_ঝ 

কেন হেন হ'ল ? কেন এত প্রভা 
বুঝিয়াছি এতক্ষণ,» 

নিরখ নিরখ,__ বিরাট্‌ পুরুষ 
ওই কে গো একজন ! 

ও'রি দেহ হ'তে অবিরাম আোতে 
বহছি”ছে প্রভার ধাঁর, 

প্রভায় প্রভায় ভরিল আকাশ, 
প্রভাময় চারি ধার। 

উহীর প্রভায় রাজা কালীরায়, 
হ'ল প্রভাঁবিমণ্ডিত, 

রবি-করে যেন পূর্ণিমার টাদ 
নভঃপটে সযুদিত। 


০০ 


১ 
বিরাটুপুরুষ . বাহু প্রসারিলা, 
প্রভার লহরী দোলে, 


অবসরস্সরোজিনী। 


রাজা কালীরায় বাহু প্রসাঁরিয়াঃ 
আরোহিল! তা'র কোলে । 

অতি অপরূপ দেখিতে সে রূপ, 
দেখেনি মরত-আখি, 

প্রভায় প্রায় আজোত বয়ে যায়, 
রূপ রূপে মাখামাখি । 

বিরাট মূর্টির সপবিত কোলে 
বসিলেন কালী রাজা ; 

আবার গগনে মধুর নিকণে 
বাঁজিল আঁমর বাজা। 

দেবাঙ্গনাগণ দেয় হুলুধ্বনি, 
মাঙ্গলিক দ্রব্য লয়ে, 

নাচিল অপ্নরা বাজনার তালে 
থেমে থেমে রয়ে রয়ে। 

স্থধার স্ধাঁর কৈন্নর সঙ্গীত 
আবার বহিল নভে, 

আঁবার গগনে উঠে নব রব 
দেবকণ্ঠে নরস্তবে | 

১-ট 
বিরাট পুরুষ কালীরে লইয়া, 


২১৩ 


ভবসর-সরোজিনী। 


চলিলেন উর্ধপানে ; 

নক্ষত্রমগুলী ছুটিতে লাগিল 
সবেগে চুম্বক-টানে | 

আনন্দে মাতিয়া, আকাশের কোলে 
ঘুরিতে লাগিল রবি ; 

কিরণের রাশি দিগন্ত গরাসি? 
আবরিল নীল দিবি। 

আকাশের কোলে উলটি' পাঁলটি, 
তারাদল করে খেলাঃ 

বাজীকর-করে উঠি” পড়ি? ঘুরে 
যেন রে বাঁজীর গোল] । 

উদ্ধে খেলে রবি, তলে খেলে শশী, 
মাঝে খেলে তারাগণ ) 

মেঘ ছুলা ইয়া, ধাইয়! ধাইয়া, 
খেলে স্থখে সমীরণ। 

১--ঠ 

দেখিতে দেখিতে, খেলা! ফুরাইল, 
যে যেমন, সে তেমন, 

এমন সময়ে আকাশ ভেদিয়া, 
দেখ! দিল দিংহাঁসন। 


অবসর*সরোজিমী। 


সেই সিংহাসনে সাদরে যতনে 
রাজ কালীনারায়ণে 

বসাইর! দিয়া, বিরাট পুরুষ 
চাহিলেন ক্ষণে ক্ষণে । 

অমনি সহস! উড়িল আকাশে 
চারিটি অপূর্ব পরী, 

উড়িতে উড়িতে উঠিল উপরে 
দিংহানন করে ধরি? । 

দৈব পক্ষবুগ যত বার নাড়ে, 
সঞ্চালিয়া বায়ুস্তর, 

ততবার সেই পক্ষবুগ হ'তে 

ফুল ঝরে ঝরঝর। 

প্রতি ঝাপটেতে, প্রতি রকমের 
কুহুম ঝরিয়া পড়ে, 

পাখার বাতাসে আকাশে আকাশে 
উলটি” পালটি? উড়ে। 

কু রাশি রাশি পারিজাত ফুল, 
কভু বা কমল রাশি, 

কখন চম্পক, কখন মালতী 
আকাশে চলিল ভামি?। 


২১৫ 


২১৬ 


অবসর-সরোজিনী ॥ 


১স্শ্ড 

দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলময় 
হইল আকাশতল, 

ফুলের তপন ফুলের তারকা, 
ফুলের জলদদল ; 

নিজ রূপ তাজি, ফুলদলে সাজি? 
হাসিল মোহন টাদ, 

রাশি রাশি কুলে সৌর জগতের 
হুইল নূতন ছাঁদ। 

ফুনের ভূধর আকাশ হইতে 
হেলে ছুলে নামে নীচে, 

লুিতে তাহারে ছুটে তারাদল, 
দলে দলে পিছে পিছে। 

এমন সময়ে বিরাট, পুরুষ 
কহিলেন শেষ বার :- 

“কালীনারায়ণ ! ধর বৎস !ধর 
এই রাঁজপুরস্কার |” 


অবসর-সরোজিনী। ২১৭ 


গীত চতুষ্টয়। 
১।__ কুমারী রমাবাই। 


খান্বাজ__-একতালা' ৷ 
আস্তারী) 


কে রে ও কুমারী ভারতী মূরতি, 

মহাগুণময়ী সরলা যুবতী, 

ভারত-গরিম! ভারত-ললনা 
হিন্দুকুল-গল-মালিকা মণি ? 


(অন্তর) 


কবিত্ব-সাগর, জ্ঞানের আকর, 
বিদ্যা-ইন্দ্রজালে খেলে নিরন্তর ? 
মহাপপ্ডিতেরা হ*ল দিশাহারা, 
শুনি” শ্রীমুখের অপূর্বব ধ্বনি । 
(সঞ্চারী) 


স্বাধীন কবিত্ব অধীন ভারতে 

আছে কি না আছে, তাই কি দেখিতে 

মানবী আকারে, ছুয়ারে দুয়ারে 
পলকে পরখ করি'ছে বাণী? 


২১৮ অবসর-সরোজিনী। 


(আভোগ) 
সৌভাগ্যের কথা, এ স্বর্গীয় লতা! 
ভারত বই কি জন্মে যথা তথা £ 
কবিত্ববিভবে এ মহীরমণী 

ধরণী-রমণী-নিকর-রাণী। 


২।_চন্দ্র। 
বেহাগ-_মধামান। 
(আস্তারী) 
কে তৌমাঁরে শিরমিল মনোহর শশ্ধর, 
কাহার আদেশে তুমি ভুবন উজ্জ্বল কর ? 
(অন্তর?) 
শরীর কিরণে ঢাকা, 
বদন অমিয়ে মাখা, 
দেখিলে জুড়ায় আখি, 
চেয়ে থাকি নিরন্তর | 
€সঞ্চারী) 
কে এমন ধরাতলে, 
তোমারে কলঙ্কী বলে? . 
ভুলায় জগত জনে 
ও কালবরণ ১" 


অবসর-সরোজিনী। ২১৯ 


(আভোগ) 
ও নয় কলঙ্ক-দাগ, 
উজ্জ্বল কজ্জল-রাগ 
নয়নে শোৌভি'ছে তবঃ. 
নয়নের শোভাকর। 


৩।-_উষা। 
বিভ/ন--দ্রুতিতালী | 
(আস্থারী) 
উচ্লবরণময়ী মধুরহাঁপিনী বালা 
স্থনীল-গগন-কোলে করি'ছে প্রভাত খেল! । 
(অন্তর) 
তপন পিছনে থোকে 
খেল! দেখে থেকে থেকে, 
নীল-দিন্ধুজলে তুলি? 
লোহিত লহ্রী-মাঁলা। 
(বঞ্চারী) 
রমণী করি'ছে কেলী, 
বিহ্গনিকর মেলি? 
মুদিত নয়ন খুলি 
গারিতেছে গান ৮৮ 


২২৪ অবসর-সরোজিনী। 


(আভোঁগ) 
তা" শুনি” তমস দুখে, 
অতীব বিষাদ- মুখে, 
পশ্চিম সাগরে ধায়, . 
জুড়া'তে গায়ের জ্বালা । 


৪।-সুর্যযোদয়ে। 
রামকেলী-মধামান । 
(আস্থায়ী) 
নব বিভা রবি ঢালিতেছে গগনে । 
হইল শোভাময় তড়াগ 
বিগত পদ্মদলে, 
তা” হতে বহে সৌরভ চল-পবনে। 
(স্তর) 
ফুল-মধু-পান-বিভোর দ্বিরেফ, 
বিকসিত সূরযমুখী-_ 
মেঘমাল! শোভে রবি-কিরণে 
উজল লাল বরণে। 


অবসর-নরোজিনী। ২২১ 


শারদীয় জলদথণ্ড। 
১ 
জল-গর্ভ বরষায় দেখেছি গগন গায় 
তোমারে, জলদ, আমি রজনী দিবায়; 
সেরূপ এখন্‌ কই? বদল হয়েছে অই; 
সে রূপ এ নব রূপে হারে তুলনায় ! 
দেখিতেছি ঘন ঘন, তুমিই বে সেই ঘন, 
এরূপ বিশ্বাম বশ করে না আমায় 
বাস্তবিক, তুমি সেই, সম্মুখে যা হেরি এই ? 
তুমিই কি সেই এই গগনের গায়? 
বল, রে জলদ, বল, স্থধাই তোমায়? 
২ 
আখি ভরে, প্রাণ খুলে,  উচুপানে মুখ তুলে 
এবে রে তোমারে হেরি-__আশা না ফুরায়; 
তখন হেরিলে পরে, তোমারে গগন'পরে, 
আঙজের এ ম্বখ তুমি দিতে কি আমায়? 
কালিমাখা ভয়ঙ্কর, নভোগ্রীদি-কলেবর, 
যে দিকে তাকাই--দেখি সে দিকে তোমায় 
গরজিতে ঘোর ডাকে, জলধারা লাখে লাখে, 
পড়িত প্রবল বেগে ধরণীর গায়। 


২২২ অবসর-সরোজিনী। 


আতঙ্কে যেতাঁম ছুটে, ধারাগুলো গায়ে ফুটে 
ভ্বালাইত-_তাড়াইত আশ্রয় যথাত্ব? 
তুমিই কি সেই এই গগনের গায়? 


৩ 


ছু'দিন না যেতে ষেতে, রূপের পসাঁর পেতে, 
ভূলাইলে, বহুরূপী, নিমেষে আমায়; 
একেবারে রূপান্তর, কিছুই ত্বেমনতর, 
এ শরতে, জলধর, নাই রে তোমায়! 
বরষায় এই খানে, চেয়েছি তোমার পানে, 
আজিও রে এই খানে আখি মোর চায়; 
সেই ভূমি, আখি সেই; কিন্তু দেই ভাব নেই, 
আজের ভাবের ভাব কি ক'ব কথায় ? 
সরে না মনের ভাব ও তোর শোভায়। 
সে দিন দেখেছি তোরে আকাশের গায়, 
যত দুর দৃষ্টি যায়, অভিন্ন অনীম কায়; 
সে তীষণ রূপ ভাল লাঁগে না আমায়। 
আজের যেরূপ তোর মানস করিল ভোর» 
ফেরে না নয়ন-যোড় ত্যজিয়ে তোমায় ! 


অবসর-সরোজিনী । ২২৩ 


নৃতন নৃতন বই, পুরাতনে স্ব্খী নই, 
নূতন জিনিস পেলে, নয়ন জুড়ায়। 

রে জলদ, তাই আজ, নৃতন নৃতন সাজ 
কে বল্‌, পরা*লে তোর মনোহর গায়? 

আমার মনের কথা, মনেই রয়েছে গাথা, 
কি আশ্চর্ম্য, কে কহিল এ কথা তাহায়? 
অবশ্য সর্ববজ্ঞ দেই, সন্দেহ কি তায় ? 


মরি, কি স্থন্দর দেহ, অতুল আনন্দ-গেহ, 
অনন্ত আকাশ মাঝে ধীরে ভেমে যায়; 

হৃনীল সাগর-নীরে ভাসে কিরে ধীরে ধারে 
গিরি-ুড়া ?__শস্তব, কে বিশ্বাসে তায় £ 
ভারতে কি রাম আছে, ভাসা'বে শিলায়? 

ও নয় ভূধর-খণ্ড, ও যে রে বাষ্পের পিপু, 
দেখিতে ওজনে ভারী, কিন্তু লঘু-কায়, 

বিজ্ঞানের কথা এই; সে কথার কাজ নেই, 
বিজ্ঞান নীরস শাস্ত্র, কে তাহারে চায়? 
কবি যাহা বলে ওরে, বিশ্বীদি তাহায়। 


৬ 
ভারত-গৌরব-রবি কালিদাস মহাকবি 
আকিল যেরূপে ওরে দৈবী তুলিকায়; 


২২৪ অবসর-সরোজিনী। 


ব্রিটনীয় কবি শেলি তেজাল স্বুরঙ ঢালি+), 
আঁকিল যেরূপে ওরে, তাই চিত চায়। 

বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক একেবারে অরদিক, 
স্থধারে গরল করে ; ভাল যেটি পায়, 

সেটিরে খারাঁপ করে, তবে রে কেমনে তারে 
ভাল বলি ?-কবি-শক্র--ধিক্‌ মে জনায়! 


৭ 
শরতের জলধর, কবিকুল প্রিয়বর 
তুই রে; কবিই তোরে সুন্দর সাজায়; 
বিজ্ঞানবিতের কর করে তোরে জর জর, 


এমন বিদ্বেষী নর আঁছে কি ধরায়? 
যারে দেখে স্থখ লভি, যারে প্রিয়তর ভাবি, 
যা'র মনোহর ছবি মোহি'ছে আমায়; 
কবিকুল যার তরে সদাই ভ্রমণ করে, 
বৈজ্ঞানিক অরপিক বাম্প বলে তায় ? 
নকুল অহির ভাব তাই ছু'জনায়। 


৮ 


ভাবুক জনের চিত, কর তুমি বিমোহ্তি, 
্ষণেকে ক্ষণেকে ধরি? নব নব কায়) 


অবসর-সরোজিনী। ২২৫ 


ভব-রঙ্গভৃমি মত বদলি"ছ অবিরত ; 
বহুক্ষণ একভাবে দেখি না তোমায়। 
তোরি বছু রূপ নরে অবস্থা শিখায়? 

কখন মুকুট পর, কভু প্লান কলেবর, 
কখন বিজলী-হার চমকে গলায়; 

কতু শোভ স্তরে স্তরে, কভু এক কলেবরে, 
কভু এ স্থন্দর দেহ আকাশে মিলায় ; 
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায়! 


৯ 


অন্তগামী দিবাকর ঢালি' নাঁনারঙি কর; 
তোরে লয়ে কত রঙে আকাশে খেলায়; 
সে কালের ভাব হেরি, রেতে ছাঁয়াবাঁজীকারী 
রসায়ন-দীপে ছবি দেয়ালে খেলায় ; 
রবি) তুই শিক্ষা তার--সন্দেহ কি তায়? 
তোঁরি মত, জলধর, মনে মৌর ভাবান্তর, 
কৃতই ঘটি'ছে-আমি কি ক'ব কথায়? 
কতু ভাবি মনে মনে, বসে আছি সিংহাসনে, 
কখন এ দেহ মোর ধুলায় লুটায় 
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায়! 


২২৬ অবদর-সয়োজিনী । 
১৩ 


আদর্শ করিয়ে তোরে, এ অনন্ত ভব ঘোরে, 
ঘুরি'ছে আমার মন প্রতি লহমায়; 

কখন ভূতলে ছুটে, কখন আকাশে উঠে, 
কখন সাগর-জলে হাবুডুবু খায়! 
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায়! 

কেনল আঁমিই নই, বাঙ্গালি মাত্রেই অই, 
নিরেট পাগল, মেঘ, সন্দেহ কি তায়? 

নাশিতে দেশের ছুখ, বাক্যে হয় শত-মুখ, 
কবন্ধের মত কিন্তু কাঁজের বেলায় ? 
নিরেট পাগল এরা বিশাল ধরায়। 

বালক-ভ্রীড়ার মত, সভা করে কত শত, 
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়, 
আকাশ-কুস্থুম সম শেষটা দাড়ায়! 

কা'রে বলে দেশোন্নতি, নাহি জানে এক রতি, 
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায়; 

দরিদ্র জাতি যারা, নিরাহারে ঘায় মারা, 
ভুলেও তা'দের পানে ক্ষণেক না চায়; 
কিন্ত তৈল ঢালে খালি তৈলাক্ত মাথায়। 


আঅবসর-সরোজিনী। ২২৭ 


১১ 
কিসের, কিসের ধাঁধা? সাহেবে চাহিলে টাদা, 
সহত্র অযুত লক্ষ অনা'মে বিলায় ১ 
হায়, এ কি অবিচার,  কা"র টাকা হয় কার, 
পরধনে পোন্দারীর এই ব্যবসায়! 
ধনীর! প্রজার ধনে ধনিত্ব ফলায় ! 
রাজা” রার বাহাছুর” লভিতে বাঙ্গালি শুর, 
ছি ছি রে, জীবন কাঁটে 'ইংরেজ-সেবায় 1 
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাক! নিয়ে, 
চতুর ইংরেজ বেদ্‌ চাতুরী খেলায়! 
বাঙ্গালি বিষম বোকা বিশাল ধরায় ! 


নহি 


ঘাক্গালি বিষম খেপা,.. বধূর বিননী-খোপা, 
সাদরে ধরিয়ে, ফুল বসায় তাছায়! 

এদিকে নিঙ্গের শিরে, ছিছি রে,ছিছিরে, ছি রে, 
বিলাতী পাদুকা, ধিক্‌, বয়ে লয়ে যায়। 
বাঙ্গালি পাগল শুধু ?__অধম ধরায় ! 

ঘাঙ্গালির কত গুণ, মুখে মাখে কালি চু, 
স্বজাতির মন্দ বই ভাল নাহি চায়; 


২২৮ ঘবসর-সরোজিনী। 


হাতি পা সকলি আছে, তবু বিলাতের কাছে, 
কি লজ্জা, ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানা চায় ! 
এমন নিরেট বোকা দেখেছ কোথায় ? 

বাঙ্গালি নিরেট বোকা, বুকে ভয়-_মুখে রোখা, 
সকল লক্ষণগুলি পাগলের প্রায়। 

কতকাল এই ভাবে বাঙ্গালি-কুলের যাবে 
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরাঁয়? 

রে মেঘ, বরষাঁকালে, কি ছিলে গগন-ভাঁলে, 
এবে বা কেমন তুমি আকাশের গায়; 

কতকাঁল এই ভাবে কিন্তু বাঙ্গালির যাবে, 
(কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায়? 
না ফিরিলেকে ফিরা'বে £কে হেন ধরায়? 





বরগীয় ধন্বস্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ । 
১ 
যাও, 


ধরণীর ছায়ামাত্র নাহিক যথায়, 

দুঃখের কণাও যথা নাহি দেখা যায়, 
স্বার্পরতার লেশ, দ্বেষের ভীষণ বেশ, 

কলুষ পশিতে যথা প্রাণে ভয় পায়, 

যাও, স্ধীবর ! তুমি যাও গো৷ তথায়। 


অবসর-সরোজিনী।. ২২৯ 


চি 
যাঁও,. 


যেখানে কখন কোন অত্যাচার নাই, 
সদাচার প্রতি জনে যেখানে সদাই, 

তুমি” আমি' হেন কথা নাহি পায় স্থান যথা, 
সবি “আমি' একমাত্র এ কথা যথায়, 
যাঁও, স্থুধীবর | তুমি যাও গো তথায়। 


৩ 
যাও; 


যেখানে কপট শঠ নিটুর ছুর্জন 

যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু না পারে কখন ; 
যেখানে ভয়ের ভয় নিমেষে নিমেষে হয়, 

যথা যেতে খসি” পড়ে পাগীর চরণ, 

যাও তুমি সেই খানে, বঙ্গের রতন। 

৪ 
যাও, 

যথ৷ নাই পরনিন্দা, পরপরিবাঁদ, 

যথা! নাই হৃদয়ের তিলেক বিষাদ, 
যথা নাই অহঙ্কার, অসম্থ যন্ত্রণাভার, 

যথ! নাই দেহ সনে মনের বিবাদ, 

যাও তথা, জ্ঞানিবর ! লইয়া আহ্লাদ। 


॥. ২০ 


২৩৯ আবসর-সরোজিনী। 


৫ 
যাও, 


যথা নাই কোন শোক, প্রাণের বেদনা, 
যথা নাই অস্থুখদ| পার্থিব লাঞ্থনাঃ 
ছয় রিপু নাহি যথা, নাই যথা মনো ব্যথা, 
নাহি যথা সংসারের গম্ভীর ঝঞ্চনা, 
যাও তথা, তুচ্ছ করি” এহিক বাসনা । 
৬ 
যাও,-- 
যেখানে লোভের গর্ব খর্ব হয়ে যাঁয়, 
যেখানে পার্থিব চক্ষু ভয়ে নাহি চায়, 
যেখানে মনুষ্য-কায় দৈব তেজে শোভা পায়, 
নাহি যথা মানবিক জগত-ঝঞ্ধাট, 
যাও যথা, অবারিত কনক-কপাট। 


৭ 
যাও; 


যেখানে অসংখ্য জীব যাইবার তরে 

আশা-নায়ে চড়ি' ঘুরে কালের সাগরে ) 
কোটির ভিতর হতে ভাসিয়া প্রবল আোতে 

দুই এক জন সেই পারাবার তরে, 

যাও তুমি মেইখানে হরিষ অন্তরে । 


অবসর-সরোজিনী। ২ 


৮ 
যাও, 


যেখানে বহে না সুরা দহিয়া হৃদয়, 
যেখানে শ্বুরার মাই লহরী নিচয়, 
যেখানে স্থরার নামে যায় যারা গঙ্গান্নানে, 
শুনিলে স্থরার নাম প্রায়শ্চিত্ত করে, 
যাও তুমি সেই খানে হরিষ অন্তরে । 


৯ 
যাও, 


শ্বরাপান করিও না” এ আদেশ দিয়ে, 

কিন্তু যা'রা নিজে মাতে স্থরা-বিষ্ঠ! খেয়ে, 
স্থরা মোক্ষ, স্থুরা ধর্ম স্থরাপান নিত্য কর্ম 

যা*দের, এরূপ পাপী নাহিক যথায়, 

বাও তুমি, হে ধার্মিক! যাও গে! তথায়। 


১০ 
যাও, 


যেই অসরল জন সরলে ঠকায়ে, 
স্বার্থের সাধন করে ছলনে তুলা”য়ে, 
এইরূপ পাপচেতা. নাপায় যাইতে যেথা, 
সেইখানে যাও তুমি, ভিষকৃ-রতন ! 
তব উপযুক্ত দেই স্থান অতুলন। 


ন্তই অবসর-সরোজিনী। 
১১ 
যাও, 
যেখানে ধনীর তুচ্ছ ধন-অহঙ্কার, 
ধনের গৌরব যথা ছার হ'তে ছার, 
গাপশীল ধনী যেই, স্থান তার যথা নেই, 
দরিদ্র ধার্মিক যথা সিংহাসন পাঁয়, 
যাও তুমি সেই দেশে, যাও অচিরায়। 


১২ 
যাও, 


আমি প্রতু, তুমি দাম__ আমার অধীন, 
আমি ধনেশ্বর, তুমি ভিক্ষুক স্থদীন। 
আমি রাজা, প্রজা তুমি, আমি পৃথিবীর স্বামী, 
তুমি পৃথিবীর কীঁট, এ পাপ বচন 
নাহিক যেখানে, কর সেখানে গমন। . 


১৩ 
যাও, 


যেই মহাপাগী ধনী ধন-প্রলোভন 
দেখাইয়া দীনে করি” মব্ষ দংশন, 
আপনার কাজ সাধে, হাহাকারে দীন কাদে, 
এরূপ ঘটন! কভু না ঘটে যথায়, 
হে ধার্মিক! তুমি ত্বরা যাও গো তথায়। 


অবসর-সরোজিনী । ২৩৩ 
১৪ 
যাও, 
যেখানে নিন্দিত নাই, নিন্দাকারী নাই, 
যেখানে নিন্দার কেহ না দেয় দোহাই, 
যেখানে যশের হেতু. না গঠে অর্থের সেতু 

সময়-দাগর গর্ভে যশোলিপ্ন, জন, 

সেইখানে, স্থর প্রভ ! কর গো গমন | 


১৫ 
যাও, 


যেখানে একের দোষে, বিনাদোষে পরে 
গীড়ন না করে কেহ ক্রোধিত অন্তরে ; 
যথা ভাল মন্দ নাই, ভাল হ'তে ভাল যাই, 
তাহাই ভাগার ভর! চিরকাল তরে, 
যাও তুমি সেই দেশে পুণ্যবায়ুভরে | 
১৬ 
যাও) 
যথা আত্মপর নাই, সকলে সমান, 
যথা ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, অপূর্বব বিধান, 
যথা নাই কোলাহল, যথা নাই হলাহল» 
যথা নাই ফলাফল--ভাগ্যের সম্ধান। 
যাও তুমি সেই দেশে, যাও, পুণ্যবান। 


২৩৪ অবসর-সরোজিনী। . 


১৭ 
যাও. 
যে রাজ্যে মৃত্তিক! নাই, সবি ফুলময়, 
যে রাজ্যে সলিল নাই, সদা ধা বয়, 
যে রাজ্যে রজনী নাই, অথচ দিবস নাই, 
অথচ স্বর্গীয় বিভা দিশি উজলয়, 
যাঁও তুমি সেই রাজ্যে ; কর কালক্ষয়। 
১৮ 
যাও) 
যেখানে অমরবালা ফুলমালা করে, 
ফুলবাস ফুলভূষা বর অঙ্গে প'রে, 
ফুলের উপর দিয়া চলে ফুল বিলাইয়া, 
অচল কুস্থমে যেন চল ফুল চলে, 
যাও তুমি সেইখানে ; শোত ফুলদলে। 
১৯ 
যাঁও,-- 
যথ| ফোটে পারিজাত আমর কাননে, 
যথ! ছোটে গন্ধ তাঁর সমীর-নর্ভনেঃ 
যেখানে ত্রিদিববালা গীঁথি' দে ফুলের মীলা, 
সে ফুলেরি তরুকণ্ঠে পরায় যতনে, 
যাও তুমি মেইখানে ; নিরখ নয়নে। 


অবসর-সরোজিনী। ২৩$ 
২০ 
যাও) 
যেখানে ফুলের দোলা গাছে টাঙাইয়া, 
খেলা করে দেববাল! হেলিয়া ছুলিয়া ; 
দোলার দোলন পেয়ে, তরুশাখা নুঙে নুঙে, 
দেববালা-শিরে দেয় কুস্থম ঢালিয়া ; 
যাও তুমি তথা, সুখ লভ নিরখিয়। 


২১ 
যাও, 


যেখানে কোকিলা-সনে অমর-স্থন্দরী 
সমানে বাঁধিয়া! হুর, বীণাযন্ত্র ধরি” 
মনোহর গান গায়, . আনন্দ-উচ্ছাস তাণ 
উঠিয়া হৃদয়ে তুলে অম্ৃত-লহরী, 
যাও তথা, শুন গাথা__অপূর্বব মাধুরী । 


২২ 
যাও) 


যেখানে তোমার তরে আজি মহোৎসব, 
বয় সন্্ীতযন্ত্রে উঠি'ছে স্থরব, 

'আগত স্বাগত” রবে তোমারে ডাকি'ছে সবে 
প্রতিধ্বনি মেই ধ্বনি করি'ছে প্রসব; 
বাও তুমি সেইখানে, দরিদ্র-বান্ধাব ! 


২৩৬ অবসর-দরোজিনী। 


২৩ 
যাঁও,-- 
যেখানে অমরগণ চড়ি দৈবরথে 
তোমারে লইবে বলি? নাযে শুন্য পথে। 
সেই অলৌকিক রথ দীপ্ত করে নভম্পথ, 
দীপ্তিরেখ| দেয় দেখা, শূন্পরে ধায়, 
যাও তুমি দেইখানে, চড়িয়! তাহায়। 
২৪ 
যাঁও,- 
যে রাজ্যের রাজা আজি তোমার কারণ 
আপনার বামপার্খে অপূর্ব আসন 
রেখেছেন পাতাইয়া, বস তুমি তাহে গিয়া, 
আত্ম-উপহার তীর শ্রীচরণে দাও; 
যাও পাপ ধর ছাড়ি'_চিরতরে যাঁও। 


নিদাঘ-জলদ | 
৯ 
সবিনয়ে বলি আমি, রাখ হে মিনতি, 
ঘচল জলদ | ধর অচল মূরতি। 


অবসর-সরোঁজিনী। 8৩৭ 


শীতের সময় যাহা 
বলেছিনু, ভুল তাহা, 
দীনে দয় করি; 
এবে বিপরীত আশা, 
এবে বিপরীত তৃষা 
মনের ভিতরি 
জেগেছে আমার, তাই কহি তব প্রতি, 
গতিহীন হও এবে, অগতির গতি ! 


২ 


সূর্যের প্রচণ্ড তাপে প্রাণ যায় ঘায়, 
দয়ারে দহিয়া রবি আমারে ভ্বালায় ! 
ঘর্দদের তরঙ্গ উঠে, 
পিপাঁসায় বক্ষ ফাটে, 
গেল বুঝি প্রাণ! 
জলধর! এ সময়ে 
আভুরে সদয় হ'য়েঃ 
দয়! কর দান। 
কর ছু"টি যোড় করি” নিবেদি তোমায়,-- 
বারেক দাড়াও তুমি তপন-তলায়। 


২৩৮ 


অবসর-সরোদিনী। 


৩ 
প্ররৃতির ছত্র তুমি, অহে পয়োধর ! 
প্রকৃতির আজ্ঞা তুমি পাল নিরন্তর। 
তবে কেন চলি" যাও ? 
থাম থাম- মাথা খাও, 
ফে'ও না চলিয়। ; 
ভূমি চলি” গেলে, মেঘ ! 
সূর্যের অসম বেগ 
স'বকি করিয়া! 
আবার পুড়িবে মোর শরীর অন্তর, 
দারুণ পিয়াসে ক হইবে কাতর ! 
৪ 
কি চাও, জলদ ! তুমি_-বল অচিরায়? 
থাকে যদি তা” আমার-_দিব তা” তোমায় । 
এবে মোর যা” যা” আছে, 
খুলিয়া তোমার কাছে 
বলি একে একে ;-- 
আনন্দের লেশহীন 
দুর্বল হৃদয় ক্ষীণ 
নিরাশায় ঢেকে 


অবসর-সরোজিনী। ২৩৯ 


আছে বহু দিন হ'তে; চাও যদি তায়, 
লও তৃমি--দিব আমি এখনি ভোমায়। 
৫ 
আর যদি চাঁও তুমি আমার জীবন, 
ষে জীবনে যন্ত্রণার ভীষণ তাড়ন, 
আশা দি কর চিতে, 
প্রস্তুত তাহাও দিতে 
এখনি তোমায় ; 
কিন্তু, হে জলদবর ! 
ক্ষণেক বিলম্ব কর 
আকাশের গায়। 
জীবন দিবার আগে জুড়ীই জীবন 
€তামার ছায়ায়, পরে করিও গ্রহণ । 


ঙ 


ধনরত্ব নাহি মোর,_কি দিব তোমায়? 
ঘা” আছে, তা? বলিলাম-মন যদি চায়, 
এখনি গ্রহণ কর, 
কিন্তু মোর বাক্য ধর, 
দাত। জলধর ! 


২৪০ অবসর-সরোজিনী। 


বিনীতেরে দয়! ক'রে, 
রবিস্থিতিকাল তরে 
ছেড় না অন্বর। 
ূরঘ্য অস্ত গেলে, যবে ব'বে শীত বায়, 
তখন যাইও তুঁমি--বামনা ঘথায়। 


অবসবুন্নরোি নী 
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লঙ্ফেলে। 





দ্বিতীয় সংস্করণ । 


আল্বার্ট প্রেস্‌। 


৪৬ নং শিবনারাস়ণ দাসের লেন্‌, কর্ণবালিদ্‌ সীট; 
বাহির সিমলা, __কলিকাতা। 


বৈশাখ,--১২৮৬ 


ভুমিকা | 


অবসর-সরোজিনী প্রকাশিত হইল। অবসরক্রমে যে সকল 
কবিতা রচিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে কতকগুলি ইহাতে 
সন্নিবেশিত করা হইল। কবিতাগুলি অবসরক্রমে লিখিত 
বলিয়া এই পুস্তকখানির উল্লিখিত নাম দেওয়া গেল। এই 
গ্রন্থের অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতা পূর্ব স্বপ্রসিদ্ধ বান্ধব, 
ভ্ঞানাক্কর, আধ্যদর্শন; মধ্যস্থ) তমোলুক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, 
এডুকেশন গেজেট, সাধারণী, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি সাময়িক 
ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল,তজ্জন্য আমি তত্তৎ পত্রের 
সম্পাদক মহোদয়গণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি। 

ইতঃপুর্ৰে আমি কাব্যান্থুরাগী পাঠকমগুলীর করে মদীন্প 
কয়েকথানি সামান্ত কাব্যগ্রন্থ অবন্তরিক শ্রদ্ধার ঈহিত অর্পণ 
করিয়াছি। আমার সৌভাগ্যন্রমে সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়গণ 
এবং পাঠকবন্দ সেই গুলির প্রতি কতকটা আদর ও উতলাহ 
প্রদর্শন করিয়াছেন জানিয়া, আবার এইথানি তীাহাদিগের 
সম্মুখে প্রদান করিলাম। কিন্তু জানি না, ইহা তাহাদিগের 
নয়ন-ুস্বকে কি পরিমাণে আকর্ষিত হইবে। তবে এইমাত্র 
ভরসা যে, অবসর-সরোজিনী আমার নিতান্ত আদরের ও যত্তের 
ধন, যদ্যপি তাহারা এই আভাসটুকুও বুঝিতে পারিয়া অনুগ্রহ- 
পূর্বক ইহার প্রতি কিঞ্চিৎ সহদয়তা প্রদর্শন করেন, তাহা 
হইলেই আমার যথেষ্ট । 


স্রারাজকৃ্ণ রাঁয়। 
কলিকাতা, 
৯লা বৈশাখ,_১২৮৩। 


বিষয় 
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অবসর মরোজিণী 





প্রথমভাগ। 


ভিথারিণী। 
১ 
ধীরি ধীরি যায়, ফিরি, ফিরি? চায়, 
কে রে ও রমণী ধুলিমাথা গায়, 
কাপে থর থর, ব্যাকুল ক্ষুধায়, 
ছু, পা না যাইতে বসিয়। পড়ে? 
বদন-কমল মলিন হয়েছে, 
না জানি অবল। কি স্বাল! স'য়েছে, 
গ্রমাণ তাহার নিশান রয়েছে 
ওই দেখ জল নয়নে পড়ে! 
তু 
রুখু কেশভার, খড়ি উঠে গায়) 
শত গ্রন্থি দেওয়া আচল মাথায়, 


অবসর-সরোজিনী । 


ট*লে ট'লে চলে, ঠেকাঠেকি পায়, 
ভাঙ্গা লাঠিখানি রয়েছে করে| 
ফেরে দ্বারে দ্বারে, তথাপি উহ্ারে, 
নিদয় সবাই, করে না দয়া রে; 
দয়া কি নাহি রে জগত-মাঝারে £ 
দয়! কি নাহি €র পামর নরে ? 


৩ 


ছুয়ারে ছুয়ারে দীন! ভিখারি ণী, 
সহায়-বিহীনা ক্ষীণা অনাখিনী, 
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী 

মরমে মরিয়া কাদিয়া চলে ! 
হেন ছুখিনীরে করুণ-লোচনে 
চেয়ে দেখি” কেহ যাতনা মোচনে 
আগুসর নহে ;__ছিছি,কি সরম! 
মানব জাতির এই কি ধরম 

বেদে, বাইবেলে, কোরাণে বলে £ 


৪ 


যদি. দয়া-ধন থাকিত জগতে, 
এ নারী কি আজি কাদে পথে পথে? 


অবস-রসরোজিনী । 


কোমল হৃদয় অআখি-নীর-আোঁতে 
আজি কি ইহার ভাসিয়। ফ্নয় ? 
এ ছার জগতে দয়া মায়! নাই) 


এ নহে জগত--নরকের ঠাই! 
যেই দিকে চাই, দয়া-লেশ নাই, 
সেই রে নিদয়, নিরখি যায়! 
৫ 
ওই শুন কাঁণে,_-ওই উচ্চ স্বরে 
কাদে ভিখারিণী কতই কাতরে ! 
নীরস কঠিন পাষাঁণ বিদরে, 
তবুও মানব করে না দয়! 
ধিক নরকুলে ! দয়ীধন্্ন ভুলে, 
অধর্্পতাক! আকাশেতে তুলে, 
বৃথা অহস্কারে "ঘুরে মরে ফুলে, 
নিদয় হুদয় বিহীন মায়া ! 
ঙ 
ওই শুন কাঁণে,-ওই উচ্চ স্বরে 
কাদে ভিখারিণী কতই কাতরে ১ 
“হায় রে বিধাতা ! অনাথা উপরে 
একেবারে তুই হইলি বাঁম! 


অবসর-সরোজিনী । 


বিমুখ বিধাতা ! কুমুখী লেখনী 
তোমার, জেনেছে এবে কাকঙ্গীলিনী, 
করিয়া আমারে পথ-ভিখারিণী, 
বাঁড়ালি নিঠুর, নিঠুর, নাম 
“কি পাপে পাপিনী নিকটে তোমার ? 
কি পাপে হরিলি সকলি আমার ? 
কি পাপে খোদিলি ছুখের পাথাঁর ? 
কি পাপে করিলি এ হেন দশা £ 
ক পাঁপে কাড়িলি রাজসিংহাঁসন £ 
কি পাপে পোঁড়া'লি সোঁনার ভবন £ 
কি পাপে ভাঙ্গিলি স্থখের স্বপন ? 
কি পাপে কাঙ্গালী অবলা যোষা £ 
৮ 
“কে আছে ?_কাঁহারে ডাকিব এবার ? 
যাতনা মোচনে যতন কাহার ? 
কঠিন হৃদয় নিরখি সবার, 
ভিখারিণী পাঁনে কেহ না চাঁয় ? 
থাকিতে আমাঁর-_-নাই রে আমার ; 
লুঠিল ডাঁকা'তে রতন অপার, 


অবসর-সরোজিনী। 


তাড়াইল দূরে করিয়া গ্রহার, 
অসির নিশান এখন? গায় ! 
৪ 
“এখন” বেদনা হৃদয়ে রয়েছে, 
দহ্যদল মোরে যে ভালা দিয়েছে; 
অবলা রমণী কতই সয়েছে-_ 
মহি*ছে_ সহিবে জনম মত ? 
এ জনমে আর এ ঘোর বেদন! 
যাবে নাযাঁগবে না- কখন" যাবে না! 
স্থখের সে দিন কপাঁলে হ'বে ন!! 
চিরকাল তরে হ'য়েছে গত ! 
৬০ 
“একদ| আমার ছিল রে স্তুদিন, 
ছিল কত শ্থুত সমরপ্রবীণ, 
হইত অররু ভীরুতামলিন 
শুনিলে যাঁদের অসির নাদ। 
সে লব স্থুতের সময়ে আমার 
আছিল গরিমা ধরণী-মাঝার, 
মাননীয় আমি ছিলাম সবার, 
হাঁয়, বিধি, তা”য় সাধিলি বাদ! 


অবসর-সরোজিনী। 


১১ 

«এখন? ত মোর শত শত ছেলে, 
কিন্তু কেহ নহে কেন রে সেকেলে? 
মনে করে যদি পারে অবহেলে 

এ ছুখ আমার করিতে নাশ; 
যে উদরে হল জনম তা'দের্‌, 
নে গর্ভে জনম নহে কি এদের ? 
পারে না কি এরা ছুখিনী মায়ের 


পূরণ করিতে মনের আঁশ? 
১২ 
“মনে যদি করে, এখনি তা" পারে, 


মনে যদি করে, আবাঁর আমারে 
পাঁরে করিবারে ধরণী-মাঝাঁরে 
আগেকার মত চির-স্থখিনী। 
কিন্তু কা”র” হাঁয়, নাহি সে যতন । 
একটিও নহে তা*দের মতন ; 
কপালের দোষে সে স্তখ-ঘটন 
হ'ল না-_রহিব চির ছুখিনী ! 
১৩ 
“দিবা নিশি করি বিষাঁদে রোদন, 


তবুও এদের ব্যভার কেমন, 


অবদর-সরোজিনী । ৭ 


দুখিনী মায়ের অশ্রু বিমোচন 
করিতে কা*রই বাসনা নাই। 
থাকিতে ইহারা, ডাকা'তে আমারে 
কাঙ্গালিনী করি” ছুখের পাথারে 
দিল রে ভাপায়ে ! ক'ব তা” কাহারে £- 
এ জগতে হেন কাহারে পাই? 
১৪ 
“কা'রে বা জানা”ব ?-কেই বা আসিবে 1 
দুখিনীর ছুখ কেই বাঁ নাঁশিবে ? 
আমি কীদি বটে ;১--লে যে রে হাসিবে ; 
বাঁড়িবে দ্বিগুণ মরম-ভ্বালা ! 
কাজ নাই আঁর, বলিব না কা'রে' ) 
কি লাভ ভাকিলে যত কুলাঙ্গারে ? 
হে বিভু, তুমিই বাঁচাও এবারে, 
ভিখারিণী আমি ভারত-বালা 1” 
১৫ 
দুয়ারে ছুয়ারে দীনা ভিখারিণী, 
সহায়বিহীন] ক্ষীণা অনাথিনী, 
অবল! সরল! কাকঙ্গালী কামিনী 
মরমে মরিয়। কীদিয়। চলে। 


অবসর-সরোজিনী। 


হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে 
চেয়ে দেখি কেহ যাতনা মোৌচনে 
আগুসর নয়; ছিছি, কি সরম! 
মানব জাতির এই কি ধরম 
বেদে, বাইবেলে, কোরাণে বলে ? 
১৬ 
যদি দয়া-ধন থাঁকিত জগতে, 
এ নারী কি আজি কাদে পথে পথে? 
কোমল হৃদয় আখি-নীর-আোতে 
আঁজি কি ইনার ভাপিয়। যায় ? 
এ ছার জগতে দয়! মাঁয়া নাই; 
এ*নহে জগত--নরকের ঠাই ! 
যেই দিকে চাই, দয়া লেশ নাই, 
সেই রে নিদয়, নিরথি যায় ! 


কৃষ্ণের মুরলী। 
৯ 
ক্ষণদ সময়ে যশোদা-তনয় 
একাই দাড়াঃয়ে যমুনা-তীরে, 


অবসর-সরোজিনী। 
আমারে বাজী;য়ে, স্বর মধুময় 
বরষিত নদী-পুলিন, নীরে। 
২ 
আমারি গুণেতে খেলিতেন হরি 
গোকুলবাসিনী গোপিনী সনে ) 
আমারি গুণেতে যমুনা-লহরী 
খেলিত ছুলিত মধুর স্বনে। 
৩ 
লাজ-ভয় ভুলি'__হইয়া আকুল, 
আমারি স্বরেতে ব্রজের বালা 
আসিত ছুটিয়া__এলাইত চুল-__ 
ছিড়িয়! পড়িত মুকুতা-মালা। 
৪ 
আমারি স্বরের বরেতে কানাই 
ব্রজবালাঁকুলে পাইয়া! কাছে, 
কিন! করিতেন ।-__বাকী কিছু নাই; 
সাক্ষী আছে তা”র কদম গাছে! 
৫ 
হরির অধরে অধর আমার 
হধার শুধারে বাঁভিত যবে; 


৬৩ 


অবসর-সরোজিনী। 


সে রব পশিত শ্রবণে যাহার, 
স্থুখী বলি” তা”রে ঘুষিত সবে। 
৬ 
আমার স্বরের মাধুরী যেমন, 
তেমন মাধুরী আছে রে কার ? 
কাননবিহারী পশু পাখিগণ 
ভুলিত শুনিয়া! স্বর আঁমার। 
৭ 
এ রবে রবিত সমীর থাঁমিত ; 
উঙ্জান বহিত যমুনা জল ; 
হরষে কুমূদী সরসে হাসিত ; 
আকাশে হাসিত তারকাদল ; 
৮ 
তরু-শাখে ফুল মুকুল ফুটিত ; 
ফোটা ফুল ভূমে পড়িত খসি? ; 
স্থনীল গগন-সাগরে ভাসিত 
রজত-কমল উজল শশী; 
৯ 
বনবিহারিণী হরিণী নিচয় 
ভয় ভূলি', ছাড়ি কানন-বাস, 


অবসর-সরোজিনী। ১১ 


শুনিতে আসিত স্বর মধুময়, 
আমারি গুণেতে শ্যামের পাঁশ। 
১০ 
নাচি” নাচি” মোরে বাজায়ে যখন 
ভুলাইত কাল! কামিনীকুলে ; 
সাভাইত তার! যন্তমে তখন 
শ্যামেরে, আমারে কামিনী-ফুলে। 
১১ 
বেড়িয়া মাধবে ব্রজকুলবধু 
দাড়াইত যেন চাদের মালা ! 
ছড়াইয়া শ্যাম মোর স্বরমধু 
বাড়াইত ভাবী-বিরহ-স্বালা। 
১২ 
আমি বাঁজিতাম, গোপীরা গায়িত, 
ঘুরি” ঘুরি ঘেরি? মাধবে সবে 
তান লয়ে কিবা মধুর নাচিত) 
হায় রে, সেদিন আর কি হবে? 


অবসর-সরোজি নী । 


মধুমক্ষিকা-দংশন । 
১ 


একদা মদন করিয়া! যতন, 
বাছি” বাছিঃ তুলি” কুস্থম-রতন 
রচিল শয়ন মুনের মতন, 
শয়নের স্তুখ লাভের তরে ; 
অতি অনুপম সে ফুল-শয়ন 
হইল, দেখিলে জুড়ীয় নয়ন, 
স্থরভি-নিকরে ভরিল ভূবন, 
শুইল মদন তাহার'পরে। 
২ 
ঘুমের ঘোঁরেতে হ'য়ে অচেতন, 
মুদিয়া নয়ন রহিল মদন, 
ফুলদল-মাঝে শোভিল বদন, 
তারাপতি যেন তারার মাঝ ! 
ক্ষণকাল পরে আ'সব-আশায় 
মধুমাছি এক আইল তথায়, 
বসিল কুম্থমে, স্থখেতে যথায় 
শয়িত আছেন মদনরাজ। 


অবসর-সয়োজিনী । ১৩ 


ঘুম-ঘোরে কাম নড়িল যেমন, 

মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ ; 

রাগভরে মাছি সবলে তখন, 
ফুটাইল, কাম-চরণে, হুল 

অধীর হইয়! বিষের জ্বালায় 

উঠি” রতিপতি ছুটিয়! পলায়, 

প্রিয়তমা রতি বপিয়! যথায় 
গাখিতেছিলেন মালতীফুল। 

৪ 


“অয়ি প্রিয়তে!” কহিলা রতিরে 

রতিনাথ প্প্রাণ যাঁয় যে!__অচিরে 

ফেল ফুল-মাল1- চাহি” দেখ ফিরে, 
একি জ্বালা, উহু, হুইল হায়! 

কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল £ 

তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল, 

বিষের জ্বালায় হ'য়েছি আকুল-- 
কি হ'বে_কি করি-- প্রাণ যে যায়!” 


৫ 
ব্যথিত হৃদয়ে, অথচ হাসিয়! 
কহে কামে, রতি, নিকটে আসিয়! ;_- 


১৪ অবসর-দরোজিনী। 


“ছোট মধুমাছি দিয়াছে বিঁধিয়া 
বিষতর! হুল তোমার পায়; 
তাই তুমি, নাথ হইলে কাতর ! 
ভাঁল, বল দেখি, দাঁনীর গোচর, 
কতই ভুলিবে তাঁহার অন্তর, 
পপঞ্চশর" তুমি বিধিবে যায়? 





কমলে কমল। 
১ 
ঘেও না যেও না,প্রিয়ে, এস দৌহে দীড়াইয়ে, 


সারোবর-তীরে হেরি সরো'বর-শোভা| লো ! 
আ"মরি, সরপী আজি কমলভূষণে সাজি? 


হাসি'ছে কেমন ওই, খেলিতেছে অভ! লো! 
ক্ষণেক দীড়াও তুমি, ও হ'তে দেখি ভামি 

চাঁরুতর শোভা আজি, মনে বড় আঁশা লো! 
থাকুক হাঁজাঁর কাজ, পুরা'ব সে আশা আজ, 

দেখাইব হৃদয়ের যত ভালবাস! লো! 

২ 

অমল কমল ছুটি এঁযে রয়েছে ফুটি, 

ও ছু'টিরি রূপে আজি রূপবতী সরসী। 


অবসর-মরোজিনী। ১৫ 


যাই লো, সীতার দিয়া, ওই দু'টি আনি গিয়া, 
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি এই খানে প্রেয়সি ! 
৩ 


কর প্রসারণ কর, শ্রই লও, ধর ধর, 
অধীন প্রেমির আজি তব করঘুগালে 
অরপি'ছে প্রেমভরে, ধর লো নধর করে 
প্রণয়ের ভেট-_ছু'টি বিকমিত কমলে ! 
৪ 
ভূষণের প্রিয় যাঁরা, ভূষণে সাজায় তারা 
থীয় স্বীয় প্রেয়পীর কর ছুটি যতনে ; 
তাদের মনের আশা, ভূষণেই ভালবা। 
হয় বুঝি, কিন্বা হীরা মণি চুণি রতনে। 
কিন্তু আমি জানি ভাল, সে সবে কবে লো আলো! 
কামিনীর করতল, বল প্রিয়ে, হয়েছে £ 
ভূষণে সে শোভা হ'লে, কমলার করতলে 
কমল-ভূষণ কেন কমলেশ দিয়েছে? 
৫ 


তোমার কমল-করে দিলাম যতন ক'রে 
ললিত কমল দু'টি) কি শোভাই হইল! 


১৬ অবসর-সরোজিনী । 


অমেয় আনন্দরাঁশি ভরিল অন্তর আসি 
প্রণয়-প্রবাহ জোরে হৃদি-খাতে বহিল ! 

সরসি-বিমল জলে বিকচ কমলদলে 
হেরিতেছি, কিন্তু নহে নয়ন সফল ; 

সফল হইল আখি হেরি” আজি, বিধুমুখি, 
তোমার অলক্ত কর-কমলে কমল ! 





অশনিপতন । 
১ 
হিমাঁলয়াচল উত্তর হইতে 
ভয়ঙ্কর মেঘ-জাল আচন্িতে 
উঠিল গগনে ; বায়ুসন্তাড়নে 
উড়িয়া আসিল ভারত পানে । 
নভো'পরে মেঘ রহিলেক ঝুলি” 
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজুলি ) 
চমকে হৃদয় । আশঙ্কা উদয় 
তারি হয়, যেই দেখে নয়নে! 
২ 
দেখিতে দেখিতে ভারত উপরে 
আসিল সে মেঘ সমীরণ-ভরে ) 


অবসর-সরোজিনী । ১৭. 


গভীর গর্জন--শুনি” অচেতন 
হ'তে হয়--প্রীণ চমকি” উঠে ! 
মুহুর্তেক পরে মৃষল ধারায় 
পড়িতে লাগিল (সহ! নাহি যায়!) 
বৃষ্টি অবিরল, দৃষ্টি অবিচল, 
লোঁমে লোমে আপি সে ধারা ফুটে ! 
২ 
মেঘের গর্জনে কাঁপিল ভারত ! 
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত! 
যেন রে প্রলয় ! হেন বোধ হয়, 
একি সর্বনাশ ঘটিল, হায়! 
ভারতের স্থখ-প্রদীপ নিভিল, 
ঘোঁর অন্ধকাঁরে ভারত ডুবিল ! 
দেখ রে নয়নে, বৃষ্টি বরিষণে 
ভারতের দেহ ভাসিয়া যাঁয়! 
৪ 
কেন রে অকাঁলে এ মেঘ উঠিল! 
ভারতবাসীর সকলি টুটিল ! 
দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে 
এত ছুখরাশি সহিতে হ'ল! 


১৮ 


অবসর-সরোজিনী । 


বিধি বাঁম, হায়, ভারতের প্রতি, 
তা” না হ'লে কেন এ হেন ছুর্গতি 
হ'ল ভারতের ? কুভাগ্যের ফের, 
ভারতের স্থখ গেল রে গেল! 
৫ 
কিন্তু, ওই দেখ, কনক-মন্দিরে 
ভারতের ক্রোড়-রত্ব-বেদি'পরে 
অযুত কিরণে, মণিবিভূষণে 
“স্বাধীনতা দেবী” বিরাজে ওই ; 
উজ্জ্বল বদনে কোটি শশী হাঁসে, 
কোটি সূর্ধ্য-বিভা মুকুটে বিকাসে, 
চির জ্যোতির্ময় উৎসাহ, অভয় 
নয়নযুগলে ; তুলনা কই ? 
ঙ 
চারিধারে ওই প্রিয় ভক্তগণ 
বেড়িয়! দেবীরে করে আরাধন ) 
বীর-অহস্কার, ঢাল, তরবার 
বীর ভক্তকুল-কটিতে ঝুলে! 
অরি-পরিকর ওই তরবারে 
গিয়াছে চলিয়া! শমন-আগারে ; 


অবসর-সরোজিনী । ১৯ 


ওই তরবার, শোশিতের ধাঁর 
মাখি শোভে যেন জবার ফুলে । 
৭ 
বীর ভক্তগণ ভক্তি সহকারে, 
শ্বেত রক্ত নীল শতদল-হারে 
দেবীর চরণ করি'ছে পুজন, 

“জয় দেবি জয় !” বলিছে সবে, 
“দেখ গো জননি, তোমার প্রসাদে 
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ; 
ও পদযুগল ভরসা কেবল, 

ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে. ? 

৮ 
“পশু পক্ষী কীট-_তারাঁও তোঁমার 
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আর ; 
নর হয়ে তবে, ও পদ-বিভবে 

কি হেতু আমরা ছাড়িয়া! দিব ? 
ও পদ স্বেচ্ছায় তেয়াগে যে জন, 
তার ভাগ্যে লাভ নরক ভীষণ ! 
কাপুরুষ তারে কহে ত্রিসংসারে, 

তার মত কি মা, আমরা হ'ব ? 


ধু 


অবসর-সরোজিনা । 


«“দেবতাছুর্লভ চরণ তোঁমার, 
আধ্্যভূমিবাসী আর্ধ্যকুল-সার, 
পুজিলে ও পদ বিদুর বিপদ, 
সম্পদ আসিয়া কপালে যুটে ; 
পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে, 
শোক তাপ হত ও পদ ভাবিলে, 
ও পদ স্মরণে মানব-জীবনে 
স্ুখ-জীবনের প্রবাহ ছুটে। 


৯৩ 

“স্থপবিত্র নাম তোমার যখন, 
জয় স্বাধীনতে !” বলি? উচ্চারণ 
করি গো জননি, াঁনন্দে অমনি 

শিরায় শিরায় শোণিত চলে। 
এই তরবার লইয়া তখন, 
সমূৎসাহে ছুটি করিবারে রণ 
ভারতের অরি খণ্ড খণ্ড করি” 

কাটিবারে পারি ও পদ বলে। 


১১ 
“তাই মা, নিবেদি তোমার চরণে, 
বঞ্চিত কর” না ভক্ত আর্ধ্যগণে ) 


অবসর-সরোজিনী । ২৯ 


বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে, 

ও নামে তোমার কলঙ্ক হ'বে। 
দেখ গো জননি, তোমার প্রসাঁদে, 
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ; 
ও পদযুগল ভরসা কেবল, 

ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে % 

টিক 
এই মন্ত্র পড়ি” বীর ভক্তকুল 
পুজিয়। দেবীরে দিয়া পদ্ুফুল, 
সকলে তখন, মুদিল নয়ন 
স্বাধীনতা-পদ করিতে ধ্যান; 
বাসথবোধশুহ্য হইয়া মকলে, 
ভাঁবি'ছে দেবীর চরণযুগলে ) 
কিন্তু বহির্দেশে সর্ববনাশী বেশে 
উঠিয়াছে মেঘ নাহিক জ্ঞান | 
| ১৩ 
বারি বর্ষে মেঘ গরজি” গভীর, 
যুহুমুু তাহে কীপি+ছে মন্দির ; 
জলদের দাঁপে রত্ববেদি কাপে; 
কাপিলেন দেবী বিষণ্ন মুখে ! 


চি 


অবসর-সরোজিনী। 


(কে জানে__কি হ'বে--বুঝি না কারণ) 
উর্দে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন, 
চম্পক-অঙ্গুলি দেখা ইলা তুলি, 
কি যেন কাহারে অতীব দুখে! 
১৪ 
বৌধ হ'ল, যেন ভারত ভূমিরে 
আর্ধ্যগণ সহ শোঁকিন্ধু-নীরে 
ডুবা'বেন, হায়, হেন অভিপ্রায়, 
ভারতের বুঝি ঘুচিল সুখ ! 
একে ত বাহিরে বিষম ব্যাপার ! 
ভীষণ বিপদে পুর্ণ চারিধার ! 
মন্রির মাঝাঁর দেবীও আবার 
ভারতের প্রতি বুঝি বিমুখ ! 
১৫ 
কিন্তু ভারতের হৃদয় উজ্জ্বল, 
স্বাধীনতা-ভক্ত বীরেন্দ্র সকল 
এ সব ঘটন! কিছুই জানে না, 
কেবল মগন ধ্যান-সরসে। 
হায়, আর্য্যদের বুঝি স্খ-তরু 
শুখাইল! বুঝি হ'ল আজি মরু 


অবসর-সরোজিনী। ২৩ 


সোনার ভারত। নহিলে এমত 
অলক্ষণ কেন আর্ধ্য-আবাসে ? 
১৬ 
মেঘেতে সহসা এমন সময়, 
তড়িত চকিল দহি” দিকচয় ; 
অমনি তখনি, করি ঘোর ধ্বনি 
হইল মন্দিরে অশনি-পাত! 
স্বর্ণ দেউল হ'ল চুরমার! 
গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ চারিধার ; 
ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ 
হইল তা” সহ ভূতলসাৎ ! 
১৭ 
হাঁয়, সেই বজ্-অনল সহিত 
বীর ভক্ত-আর্ধ্যগণ-প্রপুজিত 
স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি, 
ভারতেরে ছাড়ি গেলেন উবে । 
সোনার ভারত (কহিতে বিদরে 
হৃদয়! নয়নে জলধারা ঝরে !) 
সেইক্ষণ হ তে, অধীনতা-অ্রোতে, 
ওই দেখ, ওই রয়েছে ডুবে ! 


২৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


৯৮ 

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল । 
ভারতবাসীর সকলি টুটিল! 
দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে 

এত ছুখরাশি সহিতে হ'ল ! 
বিধি বাঁম, হায়, ভারতের প্রতি, 
তা” নহিলে কেন এ হেন ছুর্গতি 
হ'ল ভারতের ? কুভাগ্যের ফের, 

ভারতের স্রখ গেল রে গেল! 





প্রিয়তমার প্রতি । 


১ 
অয়ি অগ়ি শ্রিয়ে! আমি লো তোমার ; 
প্রেমের পুতুলি তুমি লো মোর ! 
জগতে যা” কিছু শোভার আধার, 
তাই লে৷ নিরখি আননে তোর! 


২ 
বিধাতার ভুমি মানস-স্থজন, 


রমণী-রতন ভুবন-সার ; 
উজল শরত-শশীর মতন 
তুমি লো তুমি লো৷ কমল-হার ! 


জবসর-সরোজি লী । হ€ 


৩ 
তান্বুলের রস-রসিত অধর 
স্থধার আধার--ধরে না হাসি; 
চিকণ চিকুর, চিবুক নধর, 
মধুর মুরতি--তড়িত-রাশি। 
৪ 
প্রণয়-পুরিত হরিণ-নয়নে 
চেও না চেও না আমার পানে; 
আঘাত, কি জানি, আমার জীবনে 
লগিবে এখনি চাহনি-বাণে। 
৫ 
কুম্থম-নিচয় মধুর নিলয়, 
স্বধাকর-মুখ স্থধার মূল, 
রমণী-নিবাম পুরুষ-হৃদয়, 
প্রেমের নিবাস কামিনীকুল। 
ঙ 
এ হেন রমণী নাহি রে যাহার, 
প্রণয়বিহীন জীবন তা”র ; 
বিধির বিধানে কি সুখ তাহার ? 
রি লাভ বহিয়! জীবন-ভার ? 


৩ 


২৬ 


অবসর-সরোজিনী। 


প্রবাহি* চলিয়া যাও, অয়ি লো তিনি! 
১ 


প্রবাহি” চলিয়া যাও, অয়ি লো তর্টিনি ! 
কিছু দুরে গিয়া, পরে দেখিবে নয়নে; 
তব তটে বসি” মম শ্চারুহাসিনী 
নব-বিবাহিতা বাঁল। আনত আননে ! 
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া 
কমল-কুম্থম-মালা, দিয়া করে তা”র, 
বল” তা'রে ;--ঘদি হেথা অচিরে আসিয় 
হাসিয়া! হাসিয়া চাঁহে হইতে আমার। 
তা” হইলে আমাদের জীবন-লহরী 
ম্থশোভিত হইবেক চিরকাল তরে ; 
তোমার তরঙ্গ যথা ধরেছে মাধুরী 
মম দত ফুল-হার কলেবরে করে| 
২ 
যদি সে কুস্থম-দাম না করে গ্রহণ, 
অথবা! প্রার্থনা মোর না শোনে শ্রবণে। 


তবে তুমি এ মালারে; তরঙ্গে চালন 
করিয়া ফেলিয়া দিও তীর্থ কাননে। 


অবসর-সরোপ্রিনী। ২ 


অযতনে এ মালিক! শুখা'বে তথায়, 
রবি-করে শোভাহীন হইয়া রহিবে। 
ব'ল” সে বালারে ধীরে কথায় কথায়, 
(অয়ি নদি, তুমি বিন! কে আর কহিবে ?) 
বল" তা'রে ;_-এইরূপে যৌবন যখন 
পলাইয়া ষা'বে তাঁর ; রূপ সে সময় 
জীবনের তটে হবে বিহীন কিরণ ? 
তব তীরে মালা যথা হুইবে নিশ্চয় |» 


বসস্ত | 
জেয়দেবের অনুকৃতি।) 


শীত ধতু যাওল, বসন্ত আওল 
মনোহর ভূখিত রূপে ; 

ভেল কুতৃহলী, মানবম গুলী, 
ভাসল স্থখ-রস-কুপে ! 

প্রকৃতি ত্বরা করি, আসন ধীরি ধীরি 
পাতল উপবন মাজ ; 

বসন্তরাজন, তৈ হরখিত মন, 
তদুপরি কৈল বিরাজ । 

পাদপ পরিকর, ধরি নব কলেবর, 
দেওত ফল-কর রাজে; 


অবনর-সরোজিনী। 


খতুপতি ভেটিতে, বন্লুরি সথখচিতে, 
সাজল ফুলকুল-সাজে ! 

মলয় সমীরণ, চামর চালন 
করল হ্থমৃছ নৃপ-কায়ে ; 

বিহগ তরূপরি মধুরিম স্বর ধরি, 
নৃপতিকো গীত শুনায়ে। 

কোকিল কুহুকুহু করয়তি মুহু মুহু, 
ছাড়ই পঞ্চম রাগ; 

খতুপতি-অনুমতি পাঁওই রতিপতি 
করল কুস্থম-শর তাগ। 

অদ্লিত বরণ অলি পেখই ফুল-কলি, 
ঢলই পড়ই মতবাঁর| ) 

ধতৃপতি দরশন করি স্বখী সব জন, 
ছটফট বিরহী বেচার]। 

তৈ হরখিত-মন নাচত শিখিগণ, 
কভি কভি ভাঁখত কেকা; 

দম্পতি হাসত, নাচত গাওত, 
স্বধু বিরহিণী তেল ভেকা। 


অবদর়-সরোজিনী ২৯ 


এই--সেই ভক্মরাশি। 


কহনা আমায়, 
নয়ন নিকটে মোর কি এ স্তপাকার ! 
ভন্মের মতন? 
এ বটে ভন্মের রাশি, আয় রে ভারতবাসি, 
ভম্মভরা চখে ভম্ম করি নিরীক্ষণ ! 


এই কি রি ছাই; 
কপিল, পাতালবাসি-খধিকুল-ধন, 
সগর রাজার 
পাতকী তনয়দলে পোড়াইয়া রোষানলে, 
করিয়াছিলেন ভন্ম পর্বত আকার ? 


৩ 
এই কি সে ছাই ;-. 
অনলের মন্দানল হইল যখন, 
তখন তাহায় 
পাঁওব খাগুব বন করিলেন অরপণ, 
খাইয়৷ করিল! ছাই অনল তাহায় ? 


৪ 
এই কি সে ছাই,_ 
বল হে, যে কালে করি" বীর জন্মেজয় 


অবসর-সরোজিনী। 


র্পনাশ যাগ, 
প্রজ্বলিত হুতাশনে পোড়াইলা সর্পগণে, 
নিভাইতে প্রাণপণে পিতৃনাশ রাগ ? 


অথবা লি 
বিরহি-দহনকারী নিদয় মদন 
শিব-কোপানলে, 
ধ্যানভঙ্ঈ-অপরাধে পড়ি” যবে পরমাদে, 
পুড়িয়া হইল তম্ম কুভাণ্যের ফলে ? 
৬ 


এ নহে সে ছাই! 
এ যে ছাই_ঝরে আখি--কহিব কাহায়? 
কে আছে এমন ? 
অমূল্য রতন পুড়ি” ভারতের বক্ষ যুড়িঃ, 
হায়, এ ভম্মের রাঁশি ছুঁয়েছে গগন ! 
৭ 


জলের প্রবাহে 
অন্য ছাই ধৌত হ'য়ে কৌথা চলি ষায়, 
চিহৃও না রহে; 
কিন্তু এ ভম্মের রাশি হেরিতেছি দিবানিশি, 
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে? 


তাবসর-সরোজিনী ) ৩১ 


৮ 
এরে ধুইবারে 
অতল সাঁগরকুল-তরঙ্গ-নিচয় 
কভু না পারিবে; 
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল 
ভাসা'তেও পারে “তারা, এ ভন্মে নারিবে। 
৯ 
মৃষল-ধাঁরায়, 
যদিও জলদজীল অসীম গগন 
ব্যাপিয়া বরষে 
দিবা নিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার 
কি ক্ষমত। তাহাদের শতেক বরষে ? 
১০ 
একি হে কহিলে! 
ধরা, গিরি, ঘন জল, জলধির জলে 
যদি ভাসি, যায়? 
তবু এ ভন্মের রাশি কি হেতু যাঁবে না ভাসি? 
সোলা কি শ্রোতের মুখে কতু আটকায় ? 
১১, 
সোলা এ ত নয়; 
ভারত-মাতার ইহা “ম্বাধীনতা/ ধন, 


২ অবসয়-সরোজিনী। 


রে ভারতবাসি ! 
বিদবেশীর অস্ত্রানলে, ভারতেরি বক্ষস্থলে 
পুড়িয়া পড়িয়া, এই-_দেই তক্মরাশি !! 


সস 


জাগ্রত শ্বপন । 

নিশথ ;_ নীরব ছিল প্রকৃতি তখন » 
সবে মাত্র বিল্লীদলে বসিয়া পাদপতলে, 

শীতল করিতেছিল নিশার শ্রবণ ; 
পেচকেরা থাকি” থাকি” নীরস কুরবে ডাকি” 

দিবাচর পাখিদের দেখাই,ছে ভয় ১ 
শৃগালের কোলাহলে চমকে হৃদয়! 

২ 

্থনীল গগন-সরে-_হীরার কমল-- 
শীতকরময় চাদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ 

ভুলাই'ছে রমণীর চিত স্থবিমল ! 
কুম্মম-স্থরভি মাখি”, যৃবতির মুখ দেখি” 

সঞ্চরি'ছে বায়ু ছাড়ি, নিশ্বাস মুল, 

বিধুত তাহায় যত ফুল্প ফুলকুল ! 


অবসর-সরোজিনী। ৩৩ 


এ হেন সময়ে তাজ, কুটীর-ভবন, 
যুবা যোগীবর এক (প্রেমযোগী, নহে ভেক) 
উপনীত গঙ্গা-তীরে, চারু-দরশন ! 
সথবর্ণ-বরণ কায়, ভক্মারাঁশি মাখা তায়, 
আয়ত লোচন ছু"টি, স্ুন্দর গঠন ! 
ঘুরিতেছে, যেন কা'র ক'রে অন্বেষণ । 


৪ 
নবজাত জটাজাল পৃষ্ঠোপরি ঝুলে ; 
গৈরিকরঞ্জিত বাস পরিহিত ; পরকাশ 
চাঁরু জ্যোতি গলশোভী রুদ্রাক্ষের মালে । 
স্থগন্ধ কু্বম সার গোলাপ-কুস্থম-হার 
যোগীর দক্ষিণ করে রয়েছে ঝুলিয়া, 
গেথেছে আপনি তাহা গোলাপ তুলিয়া । 


৫ 
গঙ্গা-কুল বিরাজিত উচ্চ, প্রসারিত 
বট-মূলে গোগীবর বসি" স্থললিত স্বর 
ছাড়িয়া! গায়িল এক প্রণয়ের গীত 7 
“প্রিয়ে লো, তোমার তরে,ভম্মরাশি কলেবরে 
মেখেছি; এ জটাভার তোমারি কারণ; 
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, করঙ্গ ধারণ ; 


৩৪ অবসর-নসরোজির্নী। 


«তোমারি কারণ আমি যোগী সাজিয়াছি ; 
পবিত্র প্রণয় দেবে সেবিব অন্তরে ভেবে, 
গ্রণয়িণি, তোম! লাভে হেথা আসিয়াছি ! 
এ ঘোর যামিনী ভাগে, বল,প্রিয়ে,কে লো জাগে ? 
সকলেই শুয়ে রয় স্থখের শয়নে ; 
কিন্তু আমি জাগি কেন? তোমারি কারণে। 
৭ 
“শয়নে কি সৃখ 1 সখ স্থখের স্বপন ! 
্ন্দর ঘটনাচয় ্বপনেতে দৃষ্ট হয়, 
কিন্তু লো, তা” হ'তে ভাল মম জাগরণ! 
কারণ, স্বপনে যাহা দৃষ্ট হয়, বৃথা তাহা, 
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা স্থখে কিবা স্থখোদয় ? 
সত্য স্থখ চায় স্বধু আমার হৃদয়। 


রী 
“সে হেতু, প্রেয়সি, আমি ত্যজিয়া কুটীর, 
পত্রময়ী শয্য। ত্যজি', তোমা ধন লাতে আজি 
আসিয়াছি--মজিয়াছি--হ,য়েছি অস্থির | 
মিথ্যা নয়”-সতাধন স্বধাময় স্ুম্বপন 
দেখিষ জাগিয়! আজি--করিয়াছি পণ 
দেখিতে তাহাই মম নিশি জাগরণ। 


অবসর-সরোজিনী। ৫ 


“অন্তরের আশা আজ হ'বে কি পূরণ? 
হইলেও হতে পারে, আশা যা'রে,পা*ব তারে, 
আশাই দেখাবে মোরে জাগ্রত স্বপন । 
তোমারি আশায় আসা, নতুবা এ ঘোর নিশা 
কেন জাগি, লো স্ভগে ! ইউলাভ বই 
কে চলে ভবের পথে ? আমি বলে নই! 
১৩ 
“জাগ্রত স্বপনে রত্ব লভিবার আশে 
আসিয়াছি গঙ্গাতটে, ভাগ্যে তাহা যদি ঘটে ! 
নিশি জাগরণ-শ্রম যা'বে অনায়াসে। 
নতুবা আমার মত ত্রিজগতে ভাগ্যহত 
কে আছে?__কেহুই নাই__সকলেই সুখী) 
আমিই কেবল দুখী বিন! বিধুযুখী। 
১১ 


“ভম্ম মাথা তবে, হাঁয়, বিফল কেবল! 
বিফল এ জটাভার, বিফল রুদ্রাক্ষহার, 
গৈরকরঞ্জিত বাম__ তা'ও রে বিফল! 
গলে তব দিতে আজি, গেঁথেছি গোলাপ-রাজি 
বিফল-_বিফল আশা-_নিশি জাগরণ ! 
বিফল আমার এই অসার জীবন !” 


৩৬ অবসর-সরোজিনী। 


নীরব হইল যোগী চারিধার 
চু শব্দ হইলে পরে, উড়ে যায় বায়ু ভরে 
বু দুর; তবে কি সে সঙ্গীত-ন্থধার 
আবদ্ধ থাকিতে পারে? আশে পাশে চাঁরিধারে 
বলিল সে গীত-ধ্বনি প্রতিধ্বনি মনে 
পশিল অদূরবর্তী কুটার ভবনে । 
১৩ 


সে কুটীর হ'তে এক যুবতী রতন 
হস! বাহির হ'ল, কুটারের দ্বারে আলো! 
উজলিল; মেঘ-কোলে বিজলী যেমন! 
যোগীরো মতন তার ভূচুন্বিত জটাভার, 
গেরুয়া বসন পরা, দুলি'ছে অঞ্চল ; 
ধীরি ধীরি খেলে তা"য় সমীর চঞ্চল! 
১৪. 
হাসি হাসি মুখখানি, আসি" ধীরে ধীরে, 
ঢুলাঃয়ে রুদ্রাক্ষমালা, যোগীর সম্মুখে বালা 
ঈাড়া”ল ; অমরা-শোতা হ'ল গঙ্গা-তীরে ! 
কহিল মধুরত্বরে ;--“আসিলে কেমন কারে, 
এ ঘোর নিগথে, নাথ, পরিহরি ভয় ? 
কি সাহসে সাহসী হে তোমার হৃদয় £ 


অবসর-সরোজি নী। চি 


“ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি" কহে যোগীবর, 
“কহ দেখি মোরে আগে, এ গভীর নিশাভাগে, 
একাকিনী কি সাহসে হ'লে আগুমর ?” 
হাসিয়া যুবতী কয়;_-“সে কি,নাথ কা'রে ভয়? 

তুমি হে ভয়ের ভয় হৃদয় আমার ! 
তুমি যা'র পতি__তা'র ভয় কি আবাঁর ” 


হাসিয়া কহিল যোগী, প্তবে কি কারণ, 
চিত মম ভীত হ"বে ? কমল লভিতে কবে 
কে ভীত হ'য়েছে ভাবি, নলিলে মগন? 
প্রণযিণী তুমি যার, কি ভয় হৃদয়ে তার? 
রূপের কিরণে তব পূর্ণ চারিধার ; 
যা'তে চিত ভীত হ"বে--নাহি সে আঁধার! 
১৭ 
“বস, বস, প্রিয়তমে, সৃচারু-হাসিনি ! 
না জানি চরণ তব, করিয়াছে অনুভব 
কত ক্লেশ আমিতে, লো মরাল-গামিনি ! 
আমারি কারণে, প্রিয়ে কণ্টকিত পথ দিয়ে 
এসেছ--পেয়েছ ক্লেশ-ক্ষম! কর দান) 
অপরাধী জনে ক্ষমা বিধির বিধান । 


৩৮ অবসর-সরোজিনী। 


“হরিণাকষি, আমি তব বগডৃত জন; 
চুম্বক উপল সম, মূত্তি তব অনুপম, 
করিতেছে আকর্ষণ আমার নয়ন ! 
বিজ্ঞানের মহামন্ত্র দিগদরশন-যন্ত্ 
উত্তরাস্ত বই, কই, ফেরে কি কখন ? 
তুমি লে! উত্তর--আমি দিগদরশন !” 


যুবতী যোগিনী হাসিব যোগী পাশে 
বগিলেন কুতুহলে ; আমরি, সে বট-তলে 

কি শোভা হইল !-_গঙ্গা প্রবাহ উচ্ছাসে ! 
উভয়ের হৃদি-যন্ত্রে বাজিল প্রণয়-তন্ত্রে 

প্রণয়-সঙ্গীত, যা*র নাহি রে তুলন ; 

সে সঙ্গীত সেই বুঝে-_প্রেমিক যে জন। 

২০ 

মধুর মিলন !__শশী মধুর গগনে 
হাসিল মধুরতর ; মধুর জলদবর 

লাগিল ধাইতে এই মধুর মিলনে! 
গঙ্গার লহরী গুলি ধীরি ধীরি শির তুলি” 

খেলিল মধুরতর মধুর পবনে 

ডাকিল মধুর পাখী মধুর মিলনে। 


আবসর-দরোজিনী। হন 


২১ 
মধুর মিলন !__ফুলে মধুর স্থবাস ; 
মধুর মূরতি ধরি”, মধুর ভূষণ পরি”, 
যামিনী কামিনী এবে মধুর প্রকাশ! 
মধুর মধুর সবি; মধুর প্রকৃতি ছবি; 
চৌদিক মধুর যেন মধু বরিষণে ; 
মধুর দম্পতি আজি মধুর মিলনে । 
২২ 
যোগিরাঁজ গোলাপের মালা মনোহর, 
সাদরে যুবতী গলে পরাইলা ; ধীরে দোলে 
সে মালিকা, ছুটে তাহে স্থরভি নিকর! 
উভয়ে উভয় সনে, প্রেম-স্থখ সন্তাষণে 
মজিল। যুবারে আমি কহিন্ু তখন ;-- 
ধন্য যোগীবর তব জাগ্রত স্বপন, ! 





সেটি প্রণয়-রতন্” লো। 
অয়ি অয়ি প্রাণপ্রিয়ে বিধাত! কি নিধি দিয়ে 
তোমার এ মুখ-ছবি করিল হজন্‌ লো ! 
কি দিয়ে নয়ন দু'টি (যেন নীলোৎপল ফুটি”!) 
গ্রড়িল-_গড়িল এই হাসি স্থশোতন লো৷ 


5 অবনর-সরোজিনী। 


কি হেন জগতে আছে, তুলনীয় তব কাছে? 
যা” হেরি কিছুই নয়-_অদার কেবল লো! 
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিত পটে, 
কিন্তু হেরি' মুখ তব তা' ভাবা বিফল লো! 
বিশেষ তোমাতে, পরিয়ে, সেটি কি__যাহাতে হিয়ে 
জুড়ীয়, আনন্দময় নিরথি ভুবন্‌ লো? 
কি নিধি সে বিধাষ্তার, নাহিক তুলনা যার? 
বুঝেছি, প্রেয়সি, সেটি পপ্রণয়'রতন্ লো! 


বরম্বতী নদী |* 
১ 
অয়ি নদি | তব তটে ঘটেছিল যবে 
ভীষণ মমর, হায়, হইলে স্মরণ, 
ভারতবাসীর প্রাণ কাদে উচ্চরবে, 
বিষাদে মলিন হয় প্রফুল্ল বদন! 
৯ 
ভারতের শ্বাধীনতা অতুল রতন, 
পূরাকাল হ'তে সদা অযুত কিরণে 


* এই নদীর আর একটি নাম “কাগ।র” ব। 'খগগর)। 


অবসর-সর়োজিনী | ঃ১ 


উজলিতেছিল, কিবা স্থথ অতুলন 
প্রদান করিতেছিল যত হিন্দুগণে। 
৩ 
তোমারি তীরেতে গেল হারা"য়ে সে ধন, 
হারিল যে দিন, আহা, অন্যায় সমরে 
ভারতের শেষ রাজা--ভারত-ভূষণ__ 
পৃথুরাজ, মিথ্যাবাদী যৰনের করে ! 
৪ 
সেই দিন হ'তে এই সোনার ভারতে 
পরদেশবাপী আসি ভারতবামীরে 
শাসিতে লাগিল, হায়, সেই দিন হ'তে, 
আজ' অধীনতা-ভাঁর ভারতের শিরে। 
৫ 
গিরিকুলশ্রেষ্ঠ গিরি দেব হিমালয় 
ভারতের মাখে, কিন্তু সে ভারে তাহার 
ভারত কাতরা নহে, পীড়িত-হৃদয় 
যেরূপ হইছে বছি* অধীনতা-ভার ! 
ঙ৬ 
এ ভারের মত ভারি জিনিষ এমন 
কি আছে বল গে। নদি, জগত-মাঝারে ? 


৪২ 


অবসর-সয়োজিনী। 


মানাধারে এর সহ বিশ্বের ওজন 
কর যদি, হ'বে ইহা শতগুণ ভারে ! 
৭ 
তব ভাঁরে ভারতের স্বাধীনতা-রৰি 
অন্তমিত হ"ল, হায়, কিরণ সহিত । 
আর কি ভারত পাবে দেখিতে সেছবি-_ 
উজ্জ্বল, পবিত্র, মরি, বরণ লোহিত ? 
৮ 
আর কি সে রবি-করে ভারতবাসীর 
নিমীলিত রসহীন হৃদয়-কমল 
ফুটিবে ? ঝরিবে তাহে হখ-হিম-নীর-_ 
শীতল, মধুরতর, অতি নিরমল ? 
৯ 
গোমৃত্র পড়িয়। যথা মধুর গোরসে, 
বিষম বিকৃতি ভাব করে উৎপাদন ; 
ভারতবাসীর তথা হুদয়-সরসে, 
নাশিয়াছে অধীনতা সখ অতুলন ! 
৩ 
সে স্থখের শশী, নদী, করেছে গমন,__ 
বিষাদ-আধারে ডুবি” কাদি'ছে ভারত! 


অবসর-সরোজিনী। ৪৩ 


কি হ'বে কীদিয়! বৃথা--বিধির ঘটন 
অবশ্য ঘটিবে-_-তাহা দূরপরাহত ? 
১১ 
তরঙ্গিনি, তব তটে ভারত জননী 
অধীনী হয়েছে ব'লে সরমের দায় 
লুকা'লে কি ভূমিতলে ? নাহি শুনি ধ্বনি, 
আবৃত হ'য়েছে আোত মরু-ঝালুকায়। 
১২ 
তুমি তো৷ বাঁচিলে, সতি, লুকাইয়! কায় ; 
ভারতবানীর দি অধীনতা-মলে 
আবিল ভীবন-আ্োত মৃত্যু-বালুকায় 
পশিত, সরম-স্বীল! নিভিত তা” হলে! 
১৩ 
প্রবাহ তোমার ধীরে ভূতল-ভিতরে 
প্রবাহি'ছে অলক্ষ্যেতে বিবেগ হইয়া ; 
তারতবাসীর কিন্তু অধীনতা-ভরে 
নয়ন-সলিল-আোত বহে বাহিরিয়!। 


অবসর সরোজিনী। 


তপনের পরিণয় । 
১ 
দেব দিবাকর হরষিত মনে, 
অমর-নগর-কনক-তোরণে 
সারখী অরুণে কহিলা হাপিয়া ;-- 
“রাখ রথ আমি দেখি হে নামিয়া, 
কে আছে রূপসী অমরপুরে । 
চিরকাল ঘুরি আকাশে আকাশে, 
না পাই যাইতে অমর-নিবাসে ; 
স্থুর বটি, স্থর-স্থন্দরি-বদন 
বহুকাল হ'ল দেখিনি কেমন ; 
আজি তা? দেখিব নয়ন পুরে 1” 
ঙ্‌ 
এত বলি” রবি, চারু রূপ ধরি” 
রূপে আলো! করি" ত্রিদিব নগরী 
পশিল। তথায়, অতুল তুলনা, 
খেলি'ছে ছুলিছে অমর-ললনা-_ 
অমিয় বরষে হাঁসিয়। কেহ-- 
কেহ বা নাচি'ছে__কেহ বা গায়িছে-__ 
কেহ তাল দি'ছে_-কেহ বাজাই,ছে-- 


অবসর-সরোজিনী। ও 


কোন স্থরবাল! গাঁথে ফুল-মাঁলা-- 
অগুরু লেপিরা কোন স্থরবালা, 

ভূষণে ভূষিত করি”ছে দেহ। 

৩ 

তপন যেমন মন-কুতুহুলে 
ঈাড়াইলা স্তর-রমণী মণ্ডুলে ; 
নয়নে নয়নে মিলিল যেমতি, 
আনতবদনে যত স্বর সতী 

সলাজে ফিরিয়। দাড়াল সবে। 
অমর-কাঁমিনী শরীর শোভিত 
মণি যরকত রতন খচিত, 
তদুপরি পড়ি? রবির কিরণ, 
হল শতগুণ উজল বরণ ; 

স্বরবালাকুল অবাক্‌ সবে! 

৪ 

এক এক করি” বিধুমুখ যত 
লাগিলা দেখিতে তৃষাতুর মত) 
দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহস৷ 
উদ্দিল বিবাহ-বাসনা-লালসা! ! 

ঘন ঘন চাহে বদন পানে ! 


৪৬ 


অবসর-মরোজিলী। 


দেখিলা সবারি দিতির উপরে 
সিঁছুরের ফৌট। শির শোভা ক'রে; 
পরিণীতা তা'রা জানিয়৷ তপন, 
ফিরিলা হতাশে-বিয্প্ন বদন !_- 
সারথী অরুণ আছে যেখানে । 


৫ 


“সবেগে চালাও হীরকের রথ, 

চল রে পলকে 'প্রহরের পথ, 

চল নরলোকে, দেখিতে বাসনা, 

আছে কি না তথ! রূপসী ললন1 1 
সারথী অরুণে কহিলা রবি। 

চলে রথ ঘন গরজি' গভীর, 

সহায় আবার প্রবল সমীর ; 

ঘন ঘোর ডাক, জাগে দশভিত ; 

ভীত নরলোক, চিত চমকিত ! 
ঢাকিল স্থনীল আকাশ-ছবি ! 


ঙ 


নিমেষে বিমানে বিমান শোভিল ; 
ধরা-শিরে ধীরে চলিতে লাগিল ; 


অধসর্সরোজিনী। ৪৭ 


দেখিল৷ মিহির চাহিয়। তখন,- 
ভূমে কোন্‌ বাল! রূপসি-রতন, 
যুবতী অথচ অনুঢ়া মেয়ে ! 
পরিণয়-সাধ, জনুঢ়া মিলিলে ! 
ভাসিবে মিহির প্রণয়-সলিলে ; 
স্থরপুরে বড় পেয়ে স্বনক্ষোভ, 
বেড়েছে দ্বিগুণ পিরীতির লোভ ! 
দেখিল! ব্যাকুলে ভূতলে চেয়ে ! 


৭ 


দেখিলা চাহিয়া কাঁনন-মাঝারে, 
শতেক রূপসী, রূপের বাহারে 
শোভিত করি'ছে নিখিল কানন ; 
প্রেরন লোভে লোলুপ তপন 
অনিমেষে চায় তাদের পানে ! 
মালতী, মাধবী, গোলাপ, সে'ৰতী, 
জাতী, যুখী, বেলা, সেফালিকা সতী, 
হেম-রূপবতী ঠাপা স্থহাসিনী, 
নাগরী উগরী বিশদবরণী 
বন-বিহারিণী কত সেখানে । 


অবসর-সরোজিনী। 
৮ 


দেখিল! তপন সকলেরি মৃখ ) 
তা'রে হেরি তারা হইল বিমুখ ! 
সবে নতমুখী, শুকাল' শরীর, 
খর করে তার হইয়া অধীর 
তাঁপিত সকল কুম্থম বাল! ! 
«কেন হেন হ'ল ?” ভাবিয়া তপন, 
(নিরাশে বিষাদে মন উচাটন !) 
জাঁনিলা তখন ইহার কারণ ;-- 
তাহাঁরি প্রথর দারুণ কিরণ 
রূপবতীকুলে দিতেছে জ্বালা! 


৯ 


নিন্দি আপনারে দেব দিবাকর, 
লাগিলা কহিতে, “দ্রখের আকর 
জীবন আমার, কিছু স্থখ নাই; 
নিজে ভ্বলি, পুন অপরে ভ্বালাই, 

কি বালাই_ছি ছি__কি হ'বে- হায় ! 
রে দারুণ বিধি! কি বিধি তোমার ! 
অনলের রাশি এ দেহ আমার ! 


অনস-রসরোজিনী। 


সোনার কিরীট সবার কপালে ; 
আমার কপালে হুতাশন জ্বলে, 
এ জ্বলন-স্বাঁল। জানাব কা'য় ! 
১৩ 
“আমিলাম কোথা” রূপসী খুঁজিতে, 
সরল প্রণয়-রসেতে জিতে ; 
কোথা” মোরে দেখি” বন-বিহারিণী, 
পরম রূপসী কুস্থম-কামিনী 
প্রাণ ভরি” আজি স্থখিনী হু'বে ; 
তা” ন! হ'য়ে, হায়, প্রেমের বদলে, 
দহিনু তা'দের সম্তাপ-অনলে ! 
পোড়া তেজে মোর ফুল-নারী-কুল 
মলিন বদন-__নীরস- আকুল ! 
কোমল শরীরে কত বা সবে ? 
৬১ 
“এ পোড়া কপালে কিছুই হ'ল না! 
বুঝিন্ু এ সব বিধির ছলনা ) 
মনেই. রহিল মনের বাসনা, 


চিরকাল, আহা, এ ঘোর যাতনা 
সহিব-্দ্যবিব কপাঁল-দাঁম ॥ 


৪৯ 


অবসর-সরোজিনী 1 


নরলোকে, মরি, এ রূপ ললনা 

(রূপের আধার-_মিলে না তৃলন) 

অভাগ। রবির কপালে হ'ল না, 

এ হ'তে কি ছুখ আছে,রে বল না? 
মোরে বিধি তোর এতই রোষ 1” 

৮২ 

নিন্দি আপনারে এরূপে তপন, 

আবার চাহিল]| ফিরায়ে নয়ন ; 

বিবাহ-বাঁসনা যেকালে জেগেছে, 

প্রেমের বাঁতাঁস যেকালে লেগেছে, 
সেকালে কি আর থাকিতে পারে ? 

লাগিল] দেখিতে সমুৎ্স্থখ চিতে, 

যদি কোন বালা প্রেম-ধন দিতে 

নিদয় না হয় বিধুর রবিরে ) 

কিন্তু কোন বাল! চাহিল না ফিরে, 
সবাই ব্যাকুল প্রথর করে ! 

১৩ 

কি করে মিহির না পেয়ে উপায়, 

বন ছাড়ি” পুন সরোবরে চায় ;- 

কুমুদী নয়নে পড়িল নয়ন, 


আবসর-সরোজিনী । ৫১ 


কুমুদী নয়ন করি নিমীলন, 
আটলে ঢাকিল হদিত মুখ । 
তা” দেখি” রবির সম্ভাপ-আগুন 
জলিল হৃদয়ে হইয়! দিগুণ ! 
হতাশ মানসে ভাবিল! তখন ;-- 
“হ'ল না, হ'ল না সখের ঘটন, 
অভাগা-কপালে স্থধুই ছুখ !” 
১৪ 
জুলন জুলিত নয়নের কোলে 
দুখ-অশ্রু-ধাঁরা বছিল হিল্লোলে, 
উঞ্ণ অতিশয় ;-_সীতাকুণ্-জল 
শতগুণে, দেখি, তা হতে শীতল; 
ভামিল ভানুর হৃদয় তা"য়! 
মুছি” আখি-বারি তাঁপিত তপন, 
ফিরি” ফিরি” ফের করে অন্বেষণ । 
নিরখি' ভান্ুর হতাশ হৃদয়, 
এইবার বিধি হইল! সদয় ; 
শুভ ভাগ্য, আহা, হইল, উদয় 
অতুল হুরষে নাচিল, হৃদয় 
সহাসে এবারে সরসে চায় 


৫২ 


অবসর-সরোজিনী। 


১৫ 
প্রেমবিলাসিনী স্মিতা কমলিনী--. 
কুম্থম-কামিনী-কুল-গরবিণী-_ 
অনুটা! কুমারী, ঘোমটা খুলিয়া, 
চাহিল রবিরে বদন তুলিয়া ) 
যে করে কুস্থুম-কামিনী মলিনী, 
সে আতপে রস লভিল নলিনী, 

প্রেমে ভগমগ, হাসিয়া জখে 
অমিয় মধুর মুখ-মধু দান 
করিয়া রবির তুষিল পরাণ ; 
পতি বলি" সতী যদি? না ডাকিল ; 
কিন্তু জগজন জানিতে পারিল 
ব্যাস, কালিদাস, বালীকি মুখে ! 


স্খীকে? 
ওই যে স্থনীল নভে নব শশধর 
উজল কিরণ রাশি 
বরষিছে হাসি” হাসি, 
ডাগর সাগর, গিরি, ধরণী উপর; 


৫৩ 


অবসর-সরোজিনী। 


ওই শশধর 
এখনি ক্ষণেক পরে, লুকাইবে জলধরে, 
কোথায় রহিবে ওই হাঁসি মনোহর! 
কে বলে সুখী রে তবে ওই নিশাকর ? 
হ্‌ 
ওই যে জলদখানি আকাশের কোলে, 
টাঁদেরে লুকায়ে রাখি” 
ধীরি ধীরি, থাঁকি” থাকি?) 
আখমীরী রাঁজাই-চালে ওই যায় চ'লে ) 
ওই জলধর, 
যদ্দি বহে সমীরণ, করি* ঘোর গরজন, 
কোথায় পলা'য়ে যা'বে হইয়া কাতর ! 
কে বলে তবে রে স্থুখী ওই জলধর 
তু 
ওই যে পবন, পেয়ে নিশি-সহবাস, 
হয়েছে শীতল অতি, 
মৃদুল মধুর গতি, 
কু্থম-স্থুরভি মাঁখি' খেলে চারিপাশ ) 
ওই সমীরণ, 
ষদিরাপায়ীর মুখে এখনি যাইবে দুকে) 


৫৪ অবসর-নরোজিনী 1 


(নরক সমান ঠাই !_দ্বণা-নিকেতন 1) 
কে বলে তবে রে স্থুখী ওই সমীরণ ? 
৪ 
ওই যে মলিন-ভাতি তারকানিচয়, 
হাসে না যে দিন শশী, 
নীলাকাশে গাঢ় মসী 
ঢাল! রহে, সেই দিন উজলতাময় ! 
কিন্তু কই আজ 
হীরকাভ করচয় ?-সুছু হাস রসময় ? 
ক্ষীণাভ শশীর করে! ছিছি রে কিলাজ! 
কে বলে রে স্থুখী তবে তারকা-সমাজ ? 
৫ 
চক্রবাক, চক্রবাকী-_দস্পতি দু'জন, 
ওই যে দেখিছ চেয়ে; 
প্রণয়ের পরিচয়ে 
দিবসে আছিল স্থখী; নিশীয় এখন 
স্থদূুরে থাকিয়া, 
বিরহ-জুলনে ভ্বলে,নয়ন ভাসায় জলে! 
দিবমের নখ এবে নিশার স্বপন ! 
কে বলে ওদিগে তবে হুখে নিমগন ? 


অবসর-সরোজিনী। ৫৫ 


ঙ৬ 
ওই যে অমিয়মুখী জল-কমলিনী, 
এই যে ক্ষণেক আগে, 
অরুণেরে অনুরাগে 
ভুলা'বাঁরে হয়েছিল যেন পাঁগলিনী 
আনন এখন 
ঘোমটায় আবরিত, বিষাদে আকুল চিত, 
পতির বিরহে সতী মুদেছে নয়ন! 
কে বলে স্তখী রে তবে নলিনী-জীবন ? 
৭ 
ওই যে নলিনী পাশে হাঁসে কুমুদিনী, 
নিথর গগনোপরে 
নিরখিয়া শশধরে, 
অধরে ধরে না হাসি-_বড় আমোদিনী! 
প্রভাত আইলে, 
বিধু পলাইবে যবে, হাদি-রাশি কোথা, রবে? 
বাড়াবে মরসী-জল নয়ন-সলিলে। 
বল, তবে কুমুদীরে কে স্থথিনী বলে ? 


৮ 
ওই যে রজনী আজি কুমুদিনী সম, 
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চাঁদের চিকণ করে 
উজলিয়া, শোভা করে 
দ্শদিশি ; ম্মিতমুখা, রূপ মনোরম ! 
তিথি অমামসী 
এলে এই রজনীর, নয়নে ঝরিবে নীর, 
মসীময়ী হ'য়ে রঃবে না হেরিয়া শশী ! 
কে বলে সাহসে তবে স্থখী রে এ নিশি 
১ 
চক্রবাঁক, চক্রবাকী, তারকা, পবন, 
স্্বধামুখী কমলিনী, 
স্থহাসিনী কুমুদিনী, 
জলদ, রজনী আর রজনী-রঞ্জন, 
হায় রে সবাই 
ছুখী বই--স্তখী নয়! খুঁজিলে জগতময়, 
কাহারেও স্থখী, হায়, দেখিতে না পাই! 
সকলি গড়েছে বিধি--ন্থখ গড়ে নাই! 
১৩ 
ওই যে মানবজাতি, কর দরশন ; 
দেখিতে স্থন্দর বেশ, 
হাসিমুখ-কাল কেশ) 
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ওরা কি হৃখের সরে রয়েছে মগন? 
সেকথা কে বলে? 
রোগ, শোক, চিন্তা, জল! করে সদা ঝালাপাঁলা ! 
হাসে আজি-_ভাসে কালি নয়নের জলে । 
কে বলে মানবে তবে, স্থখী ধরাতলে £ 
১১ 
ওই যে বিয়া ভূপ রাজ সিংহাসনে, 
অমূল্য কিরীট শিরে, 
শোভিত মুকুতা-হারে ! 
উনি কি রে স্থখী এই ধরণী-ভবনে 
কখনই নয়, 
?মি ভাব স্তখী বটে, কিন্তু ওর চিত্ত-পটে 
অরাঁতি-আশঙ্কা সদা হ'তেছে উদয়! 
কে তবে তৃপালে হ্থখী পৃথিবীতে কয়? 
১২ 
ওই যে রমণী, যেন প্রুল্ল কমল! 
যৌবন-লহ্রী-কোলে 
থমকে থমকে দোলে! 
জলদে বিজলী যেন হ'তেছে চঞ্চল | 
ওই কি শ্তথিনী? 
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কডু নয় কতু নয়, কে ওরে স্থথিনী কয়? 
গত হ"ক্‌ গোটা কত দিবস যামিনী, 
দেখিবে তখন ওরে কেমন স্থৃখিনী! 


ওই যে ভূতলে বসি) আকুলা জননী! 
কালি যে দেখেছি ওরে, 
তনয়েরে কোলে ক'রে__ 
“আমার গোপাল !” বলি" দিয়াছে নবনী। 
সেকাঁল কোথায় ! 
কেন আজি হেন বেশ, এলা”য়ে পড়েছে কেশ, 
আছাঁড়ি পিছাড়ি কীদি” ভূতলে লুটায় ! 
হায় রে, কে বলে তবে স্থখিনী উহায়? 


ওই যে কামিনী বসি শ্শানের ধারে; 
অলঙ্কার নাহি গায়, 
প্রভাত শশীর প্রায় 

মুখখানি প্রভাহীন ! ভাসে অস্রুধারে ! 
হা নাথ! খলিয়া, 

কপালেতে কর হানে, কভু চায় শুন্য পানে, 
পতি সহ সবি ওর গিয়াছে চলিয়। ! 
স্থখিনী উহারে তবে বল কি বলিয়া? 
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১৫ 
ওই যে যুবক, দেখ হাসিয়। বেড়ায়, 
ধর] ভাবি' সরাখান, 
করে কতরুপ ভাগ, 
ভাবি'ছে উহার মম কে আছে ধরায়? 
হায়, অকারণ! 
দিন কত পরে ওরে দেখ' দেখি ভাল ক'রে, 
হয় কি না হয় সব নিশার স্বপন ! 
কে তবে বলিবে ওরে সুখে নিমগন ? 
১৬ 
ওই যে বিদ্বান, করে লেখনী ধরিয়া, 
লিখিতেছে গ্রন্থ কত, 
কত গ্রস্থ অবিরত 
পড়িতেছে, সারানিশি জাগিয়! জাগিয়া। 
স্বখীই কি ওই? 
কভু নয় কু নয়, শরীর যে ছুখময়, 
জেনেছে বিশেষরূপে পড়ি” পড়ি, বই; 
উনিও ত দেহী__তবে সখী কিসে ?-কই? 
১৭ ৰ 


ও যা বিজন অত অতি 
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ঘোগীবর যোগাসনে, 
ঈশে ভাবে মনে মনে, 
অস্থিচর্্মমার !_-তৃণ গজাইছে গায়! 
আশাপূর্ণ হল কই? অজীবন"ছুখ বই 
কি আছে? কই বা আজ” আশার স্থমার! 
তাপম-জীবনে সুখ ধলিবে আবার ? 
১৮ 
আকাঁশ, ভূধর, বন, মরুভূ মাঝার, 
সাগর, তটিনী-তটে, 
যা" কিছু এ বিশ্বপটে__ 
'আমি--তুমি-তিনি-মাদি ছুখের ভাণ্ডার! 
হায় রে, সবাই 


দুখী বই--স্ৃখী নয়, খুঁজিলে জগতময়, 
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না! পাই! 
সকলি গড়েছে বিধি--স্থখ গড়ে নাই! 
প্রণয় 
১ 
সাবামি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার! 
আধিপত্য তব জগত মাঁধার 
যেরূপ, সেরূপ কাহার, নাই! 
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কটাক্ষ নয়নে চাহ যার পানে, 
তুমি জান তা'রে--০স তোমারে জানে ! 
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে, 
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই! 
২ 
তোমারি কারণে ধরণী মাঝারে 
জীয়ে জীবকুূল ; ভজিয়া তোমারে 
চিরস্থথে কেহ জীবন কাটায় ! 
দুখের চরণে কেহবা লুটায় ! 
স্থখের দুখের তুমিই মূল ! 
হাসিমুখ কা"র” করি” দরশন ! 
হা হতাশে কেহ করি'ছে রোদন ! 
হারা,য়ে ছু'কুল কেহ আকুল ! 
৩ 
বিষম ভীষণ সমর-অনল 
জুলি' উঠে কোথা"; কোথাও প্রবল 
বাদ বিসন্বাদ বটিয়া উঠে। 
রাজ্য ছারখার তোমার কারণে ? 
কত রাজ্যপতি তোমার চরণে 
সেবকের মত নিয়ত লুটে | 


এ 


৬ 
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তোনারি কারণে কোথাও কুশল; 
ঘটে বা! কোথাও ঘোর অমঙ্গল ; 
তোমারি কারণে ছুর্ববলের বল; 
প্রবলের বল ঘুচিয়া যায় ! 
অন্ত তব, প্রেম, বুঝে ওঠা ভার ! 
কি মোহিনী বিদ্যা আছে হে তোমার ? 
নর সাঁজে নারী !-_নারী সাজে নর! 
পুরুষেরে নারী ধরায় পায়! 
৫ 


জীবন-বাসনা করি পরিহার, 

কেহ দেয় গিয়া সাগরে সীতার ? 

শ্বাপদ-পুরিত কানন মাঝার 
প্রবেশে পড়িয়! তোমার বশে! 

বিশাল ভীষণ ভূধর-শেখরে 

ভয় পরিহরি আরোহণ করে! 

কার” বা জীবন কারার ভিত্বরে ! 


বিষ খায়--কেহ অনলে পশে ! 
৬ 


সাধাসি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার ! 
আধিপত্য তব জগত মাঝার 
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যেরূপ, সেরূপ কাহার, নাই । 
কটাক্ষ নয়নে চাও যার পানে, 
তুমি জান তা'রে-সে তোমারে জানে ! 
পরশ বাহারে, কি যে কর তা'রে ! 

তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই! 

৭ 

সানুকুলে তুমি যাগরে কর ভর, 
তার সম স্থখী জগত ভিতর 
কে আছে £_তাহার নয়ন উপর 

সবি শোভাকর, আনন্দময় ! 
শশী করে তাঃরে স্বধা বরিষণ ; 
শীতের সমীর” মলয় পবন ; 
ফুলকুল করে মধু বিতরণ ; 

বিজন কীনন স্থখের হয় ! 


৮ 
আকাশের ছবি অতুল তুলন] ) 
ভূতল-কামিনী অমর-ললনা ! 
দুখের আগার ভবের ভাবন! 
ক্ষণেকের তরে রহে না তা'র। 


৬৪ 
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আপনারে আর ভাবে না মানব, 
ভাবে-_যেন বুঝি দেবেশ বাব 
বস্থধারে ভাবে অমর-বিভব ) 
স্থধার সাগরে দেয় দাতার ! 
৯ 
অতুল আমোদে গাতিয়া বেড়ায়; 
মন-বিহগেরে কত কি পড়ায়,_ 
কি পড়ায় ?__সে যে তোমারি নাঁম। 
বাসনা-লতিকা! বাঁড়ি” বাড়ি” উঠে; 
গরম শোণিত শিরে শিরে ছুটে ) 
মানস-নরসে স্থখ-পন্ন ফুটে) 
ধরণী যেন রে স্বরগ ধাম! 
৯০ 
সাবাপি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার ! 
আধিপত্য তব জগত মাঁঝার 
যেরূপ, সেরূপ কাহার' নাই। 
কটাক্ষ নয়নে চাও যাঁ'র পানে, 
তুমি জান" তা'রে-সে তোমারে জানে! 
পরশ যাহারে, কি যে কর তারে! 


তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই! 
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কিন্তু যার পানে ্রতিকুলে চাও, 

সর্বনাশ কর-_কত জ্বালা দাও! 

ভূপতি হলেও ভূতলে লুটাও ! 
সামান্য নয়ের কথাই নাই! 

স্বধাকর তারে বরষে গরল ; 

মলয় সমীর, যেন প্বে অনল; 

অনন্ত অমেয় দুখের ভূতল ; 
আশা-লতা পুড়ি” হয় রে ছাই! 

১২ 

যা” কিছু জগতে ;__-তাহার নিকটে 

কিছুই নয় রে! হৃদয়ের পটে 
স্বখ-ছবি আঁকা থাকে না আর ! 

দিবস যামিনী সবি একাকার ) 

ছুপুরে প্রখর তপন প্রচার 

তার কাছে যেন ঘোর অন্ধকার! 


অসহ্য অসার জীবন ভার ! 
১৩ 


চিন্তার লহরী ভীম বেশ ধরি» 
প্রহারে তাহারে দিবস সর্ধ্বরী ; 
পাগল হইয়া ছুটিয়া যায়। 


৬৬ 
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কি যে সে করিবে, ভাঁবিয়। না পায়, 
জীবনে জীবন বিসর্জিজিতে যায়। 
সজোরে স্বকর প্রহারে মাথায় ; 
অবশ শরীর ? শুন্যদৃষ্টে চায়) 

অনন্বদ্ধ গীত কত কি গায়! 

১৪ 

সাঁবাসি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার । 
আধিপত্য তব জগত মাঝার 

যেরূপ, সেরূপ কাহার" নাই! 
কটাক্ষ নয়নে চাঁও যা"র পানে, 
তুমি জান তারে-মে তোমারে জানে! 
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে। 

তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই! 

১৫ 

ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটারে, 
ভূধর-শেখরে, নীরধির নীরে, 
বিজন বিপিনে, মেছুর পবনে, 
রবির, বিধুর উজল কিরণে, 
মরুডূ মাঝারে, কুহ্থম নিকরে, 
জলের প্রপাতে, খনির ভিতরে, 
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অচল-গহ্বরে, তটিনীর তটে, 
জলধর-জালে, নীল নভ-পটে, 
পাদপ, ভুষারে, সাগর-পুলিনে, 
সর-ন্থশোভিত কুষুদঃ নলিনে, 
উজল ভ্বলিত বিজলী-কোলে ; 
অশনি-নিনাঁদে, মুষল ধারায়, 
মেঘ-গরজনে, অনল শিখায়, 
সমীর-ছুলিত গাছের পাতায়, 
বিকচ-কুম্থম-ভূষণা লতায়, 
আঁর কত আছে--কব তা কেমনে ? 
যা” জানি-_ন৷ জানি নিখিল ভুবনে, 
সমভাবে তুমি সকল স্থলে ! 


১৬ 


স্থকুমার শিশু মধুর ভাঁষেতে, 
যুবতী, যুবার মধুর হাসেতে, 
জনক, জননী-হুদয় আগারে, 
বান্ধবের খোল! মানস-মাঝারে, 
সার তেয়াগী বিরাগীর মনে, 
বিভু-পরায়ণ ধঘির সনে, 


৬৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


পণ্ড, পাখী, কীট, পতগ গৌচরে, 
মুকুতা, মাণিক, জহর, মোঁহরে 
তোমারে, প্রণয় দেখিতে পাই! 
কি যে তুমি, আজ? জেনেও জানি না, 
অথচ তোমার বিরহে বাচি না! 
নিরাকারে এত ! সাকার হইলে, 
না জানি কি হ'ত! ভাবি হে তা,ই! 


সাঁবাঁসি, প্রণয়, ৬ তোমার ! 
আধিপত্য তব জগত মাঝার 
যেরূপ, সেরূপ কাহার, নাই ! 
কটাক্ষ নয়নে চাঁও যা'র পানে, 
তুমি জান তা'রে_সে তোমারে জানে! 
পরশ যাহারে, কি যে কর তাঃরে! 
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই! 


্বগীয় ্ুকবিবর মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ।* 





টৈ 
রতন-ভাগুার লুঠি” দস্থ্য পরিকর 
সর্বস্ব যদিও লয়, কি ছুঃখ তাহায় ? 
* মৃত্যু সংঘটনের দিবসে লিখিত। 


অবসর-সরোজিনী। ৬৯ 


কিম্বা সেনাদলে ল"য়ে, 
সমরসজ্জিত হ'য়ে, 
অন্য ভূপ আর ভূপ রাজ্যে যদি যাঁয়, 


করে সব ছারখার করিয়া সমর ; 
২ 
তাহাঁতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়, 


ষে হৃদয়-ভেদী ক্লেশ পাইল রে আজ! 
পোড়া কাল কালামুখ 
ঘচায়ে বঙ্গের সখ, 
কাঁড়ি” নিল মহারত্ব কাদা”য়ে সমাজ ! 
আকুল বাঁঙ্গালীকুল করে হায় হায়! 
৩ 


তন্কর মাণিক যথ! হেরি” রাঁজাঁলয়ে, 
পাপ-দও-ভয় ভুলি” চুরি করি লয় ; 
জীবন-তস্কর যম-__ 
অবিচারী নিরমম--- 
অলক্ষ্যে হরিল মণি পশি বঙ্গালয়, 


প্রহ্থারি, শৌকের বজ্জ বাঙ্গালি-হৃদয়ে ! 
8 
আধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন। 


নিশাপতি বিনা, হাঁয়, রজনী যেমন! 


অবসর-সরোজিনী। 


নিশায় ভ্বলম্ত বাতি 
নিবিলে ন৷ রহে ভাতি 
যেমতি গৃহের মাঝে, হায় রে, তেমন 
আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন ! 


৫ 
হে কবীশ ! ত্যজি তব প্রিয় জন্মভূমি 
বাঙ্গালারে, চিরতরে করিলে গমন 
কি হেতু? কি দৌষ পেলে? 
বঙ্গবাসিগণে ফেলে 
কোথ! গেলে? আর কি হে পা*ব দরশন? 
বিফল !__সে আঁশে কাঁটা দিয়াছে শমন ! 


ঙ 
কবিতা-কাঁননে, কবি, করি গুপ্রণ, 
শুনা+তে মধুর গাঁন, স্বখী হ'ত সবে! 
তব কাব্য-রস-ধারা-_ 
স্বর্গীয় স্থধার পারা__ 
নব লহরীতে আর এ বঙ্গে কি বাবে £ 
বিফল !-_দে আশে ছাই দিয়াছে শমন! 


৭ 
রত্বগর্ভ। পুণ্যবতী ভারত জননী, 


হায়, আজি কুভাগ্যের কুলিখন ফলে | 


অবসর-সরোজিনী । ৭১ 


তোম। হেন প্রিয় পুত্রে 
হারাইয়া কর্-সুত্রে, 
“হা! মধু 1? বলিয়া ভাসে নয়নের জলে! 


ফণিনী বিলাপে যেন হারাইয়! মণি! 
৮” 


মধুমাসে মধুঘোষ মধুর স্বননে 
মধু-ধাঁরা ঢালে যথ! শ্রবণে সবার ; 
হইয়া বাঙ্গালি-বঁধু, 
হে মধু। কবিতা-মধু 
ঢালিলে তেমনি তুমি বঙ্গের মাঝার ! 


আর কি তা" ক্ষণ তরে পশিবে শ্রবণে ? 
৯ 


আর কি তোমার মত, হে মধুসূদন ! 
বঙ্গ-কবি-কুল বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে ? 
আর কি বীণার নাদ 
ঘুচাইবে অবসাদ ? 
আর কি লেখনী তব অজজ্র গায়িবে £ 


বিফল !--সে আশে ছাই দিয়াছে শমন ! 
৩ 


বাঙ্গালীর আদরের কবিতা-কানন ! 
কোকিল তাহায় তুমি, কৃহু কুহু রবে 


অবসর-সরোজিনী । 


আনন্দ কতই দিলে, 
গৌড়জনে ভুলাইলে ; 
গন্ধবর্ব-বাঁশরী যথা ভূলায় বাদবে। 
পলা'লে কোকিল ।-.শুন্ কবিতা-কানন। 


১১ 
রে কাল! অকালে তুই কি কাঁজ করিলি? 
কি হেতু হরিলি কৰি শ্রীমধুসৃদনে ? 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক তোরে ! 

নির্দয়, কেমন ক'রে, 
মধুময় মধুমূত্তি গ্রািলি বদনে ? 
মধুর মধুর দেহ কেমনে হরিলি ! 
১২ 
শত শত বাঙ্গালীর নয়নের জল 
নারিল দ্রবিতে তোর পাষাণ হৃদয়। 
বিধাতা কি হেন দিয়! 
ও তোর কঠিন হিয়া 
গড়িল ? ভ্রমেও নাহি দয়ার উদয়; 
চিরকাল কীদাইতে জানিস কেবল। 


১৩ 
যদ্দিও কবিরে তুই হরিলি শমন! 
তথাপি কবির কীর্তি--যে কীর্তির বলে 


অৰসর-সরোজিনী ৷ ৭৩ 


“্রীমধুস্থাবন কবি 
বঙ্গ-কাব্য-নভোরবি 1-- 
নারিবি হরিতে তোর ঘ্বণিত কৌশলে! 
“কীর্তিই জগতিতলে অক্ষয় জীবন |” 


দৈববাণী। 


১ 

একিরে! 
একে ঘোর অমানিশি অন্ধকারময়, 

নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর 3 
তাহে কালিমাখ। মেঘ আকাশে উদয় ) 

বহিছে সবেগে পুন প্রবল সমীর | 
উন্মন্ত হইয়! বায়ু মেঘমণ্ড গুলি 

ছড়াই'ছে অবিশ্রামে ; যাই'ছে মিশিয়া। 
দেখি” তা” পবন পুন হুহুস্কার তুলি” 

আনি'ছে অপর মেঘ বিকট হাসিয়৷ ! 
সর্বনাশ!-কি বিপদ!__ভীষণ আধার !-_ 
একি রে, 'পলকে হেরি বিষম ব্যাপার | 


৭৪ 


অবসর-সয়োজিনী। 


২ 

চমকি” চমকি” উঠে বিদ্যুতের রেখা ; 

সাগর-সলিলে ঘেন বাঁড়ব-দহন, 
অথবা নরক-হুদে অগ্নিময়ী লেখা 

পাঁপীরে দেখাতে ভয়, দেয় দরশন ! 
গরজে গভীর ডাকে জলধরদল, 

হুড় হুড়, গুড় গুড় চমকে হৃদয় 
অশনির শব্দ পুন কাঁপায় ভূতল ; 

হ্থগভীর সমস্বরে (হেন বোধ হয়) 
উঠি”ছে গর্ভিয়া যেন সিংহ শত শত; 
আকুল ভূতলবাসী ভয়ে থতমত! 

৬১ 

তড় তড় বৃষ্টিধারা, মুল ধারায়, 

অজক্র গতিতে ভূমে হয় বরিষণ ; 
ক্রমে »ঝমাঝম শব্দ কাণে শুনা যায়, 

ছিটায় সে বৃষ্টিধারা ক্ষিপ্ত সমীরণ! 
উচ্চ তালতরু-শিরে, অচল-চুড়ায়, 

কড় কড় ঘোর রবে, বজ্রপাত হয়। 
ঝটিকার পদাঘাতে উপাড়িয় যায় 

আমূল বিশাল দেহ বনম্পতিচয় । 


অবসর-সরোজিনী। ৭৫ 


একিরে1--প্রলয় না কি। আজি ধরাতল 
লীল। সন্বরিয়! বুঝি যায় রসাল ! 
৪ 

ঝটিকার স্বমস্বনি ;_-মেঘের গর্জন ; 

জীবনসংহারকারী কুলীশ-হুঙ্কার ; 
ৃমূর্ষ সমান যত জীবের রোদন 

পুরিল আঁকাঁশ-গর্ভ ; ক্ষুব্ধ চারিধার ! 
এ হ'তে গরভীরতর, এমন সময়, 

উঠিল গর্জন এক আকাঁশ উপরে ) 
ক্ষি নিসর্গেরে দমি” সে গর্জন হয়) 

বন্দুকেরে হারাইয়া ভয়ানক স্বরে 
গরজে কামান যেন; সহসা তাহায় 
শুন! গেল ক'টি কথা ;-(হৃদি চমকায় !) 

৫ 

“উঠ রে নিজীব *%% জাতি, খোল রে নয়ন! 

আর" কি ঘুষাঁ”য়ে রবি আলম্ত-শয়নে ? 
এখন" দেখিতে সাধ অলীক স্বপন ? 

এখন” কি ক্লেশ হয় আখি উন্মীলনে ? 
কতকাল গত হ'ল, তবুও এখন্‌ 

মিটিল না দিদ্রান্থুখ ? একি বিড়ুম্বন!। 


অবসর-সরোজিনী। 


আর” কি অসাড় হয়ে, শবের মতন, 

পড়ি” রবি? আজ" কি রেহ'ল না চেতনা! 
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা, 
তবু কি অলস-জাতি, হয় না চেতনা ? 

৬ 

“উষারে সমুখে করি? তপন যখন 

পূর্ববভাগে রক্ত রাগে সমুদিত হয়) 
সামান্য তির্য্যগযোনিপশ্ুপাখিগণ, 

তা"রাও সেকালে উঠে; ঘুমা*য়ে কি রয় ' 
কিন্তু, হায়, কত নিশি প্রভাত হইল ) 

কতবার সূর্ধ্যদেব উঠিল গগনে ; 
তথাপি তোদের নিদ্র! আজ? ন| ভাঙ্গিল, 

অলদ হইয়৷ আছ আলস্ত-শয়নে ! 
আর না-_যা” হ'ল হ'ল-_ঘুমা"ও না আর, 
উঠ রে অলসজাতি, উঠ রে এবার | 

৭ 

“এ দুর্ঘাগ শাস্ত হলে, কিঞ্চিৎ গউনে, 

আবার উঠিবে রবি অযুত বিভায়। 
সাবধান, দেখ যেন দেখে না নয়নে 

সে রবি তোদের ছবি শয়িত দ'গায়! 


অবসর-সরোজিনী। ৭৭ 


আজিকার প্রকৃতির এ ঘোর চীৎকাঁরে 

যদি না উঠিস্‌ তোরা, তা”হ-লে কি আর 
উঠিবি কখনো! কা'র” আহ্বান-ফুকারে ? 

এ হেন শবের দশা করি” পরিহার ? 
সে আশা নিফল-__তাহা! হবে না কখন ) 
আজি ন! উঠিলে, জাগি! বৃথা আকিঞ্চন ! 

৮ 

“উন্মন্ত নিসর্গ মহ তোদের নিকটে, 

(দেখ্‌ রে নিজীব, তোরা দেখ্‌ রে চাহিয়! 1) 
যে গর্ভন করিতেছি, মহীধরো ফোটে; 

থর থর কীপে ধরা হেলিয়৷ ছুলিয়! ! 
তথাপি তোদের, হাঁয়, নিদ্রা নাহি ছাড়ে; 

এতই বধির তোর! ? শ্রবণ-শকতি 
নাহি কি রে অণুমাত্র ? আলস্ত অপাড়ে 

বিলুপ্ত কি হ'ল তাহা? ধিক্‌ নীচমতি | 
আর না--যা হ'ল হ'ল-_ঘুমা”ও না আর, 
উঠ রে অলস জাতি, উঠ রে এবার ।% 

৯ 

এত বলি" সে গর্জন আর? গরজিল ; 

যেন্ত বীর মেঘনাদ মেঘের আড়ালে, : 


এ 


অবসর-সরোজনী । 


বীরমদে বীরকণ্ে ঘোর হুষ্কারিল 

বধিতে রীঘব-সেনা খর শরজালে। 
পুনশ্চ এ কথাগুলি সে গর্জন কয় ;-- 

“হায় রে অলস জাতি: এখন' কি স্খে 
কুন্তকণণ মম সবে ঘুমাইয়া রয়? 

পাঁছুক! সমেত কত পদীঘাত বুকে 
করি'ছে তোদের শক্র ; নীচাশ কুপ্তর 
পন্মকুলে দলি” যেন ভাঙ্গিছে পঞুর ! 


১০ 


“তবু কি চেতনা নাঁই ! বুঝেছি এবার, 
অসার, অসাড় তোরা স্পর্শবোধ নাই! 
তা" যদি থাকিত, তবে পাঁছুকা-প্রহার 
সহেও থাকিস্‌ আজ" ? ভাবি আমি তাই! 
অরির পাদুকা কি রে মিষ্ট লাগিয়াছে ? 
স্বদেশে স্বাধীন থাঁকা তিক্ত বোধ হয়? 
গ্রলে অমৃত বোধ এবে হইয়াছে! 
অম্বতে গরল জ্ঞান মানসে উদয়! 
এ কুচি কিরূপে হ'ল? তা'রাই কি তোরা, 
স্বাধীনতা একদিকে--একদিকে ছোো!রা ? 


অবসর-সরোজিনী। ৭৯ 


১১ 
“তা'রা হ'লে আজ? কেন শত্র-পদতলে 
মদ্দিত হইস্‌, ভীরু, কর্দমের মত ? 
পাষাণ-দ্গন জাঁতা আজ' কি রে দলে 
তোদিটেগ গোধুম সম পিশিয়া সতত ? 
সে জাতি নহিস্‌ তোঁরা__সে শৌণিত নাই; 
মেষের সমান তোরা কেশরি-গুরসে। 
তোদের মতন ভীরু নাহি কোন ঠাই; 
ভূমিলতা৷ তোরা, ভীরু, স্থধার সরসে ! 
তীক্ষ-বিষঅজগর স্বখের বিবরে 
বিষহীন টোড়া সাঁপ এবে রে বিচরে ! 
১২ | 
“উঠ ভীরু, সাহসেরে করিয়া সহায়, 
জাতীয় বিদ্বেষ ছাড়ি” একতা বন্ধন 
করিতে যতন কর, দিন বয়ে যায়; 
সময় ফুরাঁ'লে কার্য হয় কি সাধন ? 
বিজাতীয় সভ্যতার অনুকৃতি হেতু, 
কেন রে তৎপর এত ? জাতীয় গৌরব 
ভুলি? কেন বাঁধ কৃতদাসত্বের সেতু 
জীবন সাগরে ) তারে করিলি রৌরব! 


৮০ 


অবসর-সরোজিনী। 


উঠ ভীরু, সাহসেরে সহায় করিয়া, 
পূর্বপিতামহীগণে বারেক ম্মরিয়া !« 
১৩ 
“একতা না হ'লে কিছু হুয় না সাধন ৮ 
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে -ম্মরিয়া ! 
«“একতাই জগতের উন্নতি কারণ। 
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া ! 
“একত। অরির অরি, ছূর্বলের বল।' 
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া | 
“একতারই পদ-তলে চলে ভূমগ্ডুল ।, 
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে ম্মরিয়া ! 
“একতা ঈশ্বর অংশ, অমূল্য রতন |” 
উঠ রে নিজ্জীব জাতি, করিয়া স্মরণ! 
ৃ ১৪ 
“বারুদের পরাক্রম, জান ত সকলে, 
গুঁড়ীয় ভূধর-দেহ, দেয় উড়াইয়া 
দুর্গম কঠিন দুর্গ অনিবার্ধ্য বলে, 
নিবিড় কানন ভন্ম করে পুড়াইয়া। 
কি সেতা”? একথা যদি হুধাও কাহারে, 
একতা' উত্তর তা'র তখনি পাইনবে। 


অবসর-সরোজিনী। ৮১ 


সুক্ষ তূণ একতায় বাঁধিবারে পারে 

মদমন্ত গজবরে ) কে ন। তা” কহিবে ? 
অন্য কথা দুরে থাক্‌; আজের ঘটন, 
চেয়ে দেখ, একতাই ইহার কারণ। 

প্র ১৫ 

“একত্রে মিলিলে পরে সলিল আগুনে 

লৌহ-যন্ত্র অনায়াদে করে রে চালন। 
ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি একতার গুণে, 

দেখ্‌ রে, দুরূহ কাধ্য করে সম্পাদন । 
মানব হইয়! তোর! মানব সমাজে 

তবে কেন হেন হলি ?কি লজ্জার কথা ! 
ভীরুতা-কালিমা মাখা বদন কি লাজে 

দেখা ইস তেয়াগিয়া স্বীয় একতা £ 
একতা "অস্ত শূন্য যাহার জীবন, 
“মরণে জীবন তার, জীবনে মরণ ! 

১৬ 

“উঠ রে উঠ রে, উঠ, কর গাত্রোথান, 

একতা, সাহম সহ কর আলিঙ্গন ! 
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান 

উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ। 


৮২ 


অবসর-সরোজিনী। 


দেশের দুর্দশা দেখি? হও রে কাতর, 

এখনি সাইস আসি” হইবে সহায়। 
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর? 

স্বজীতির দশ! দেখ, পাবে একতায়। 
পিতৃপিতামহগণে কর রে স্মরণ, 
জড়তা ঘুচিবে__পা*বে নৃতন জীবন! | 

১৭ 

“কই রে, এখন? আখি কেহ যে খোলে না। 

এরা কি জীবিত নাই ?£_ মরেছে সকলে? 
এ হেন গর্জনে কেউ মস্তক তোলে না, 

কি লজ্জা | এখনো! এর! শয়িত কি বলে? 
মরে নাই-বাঁচি আছে_তবে কি কারণ 

উঠে না__মিলেনা আখি ?-বুঝেছি এবার 
আলস্ত-ভাগার এরা দাসত্ব জীবন ! 

শক্র পদাঘাতে সখী অন্তর সবার! 
কাজ নাই-_বৃথা বল! অরণ্যে রোদন | 
দেববাক্যে শ্রদ্ধা নাই নিশ্চয় পতন !« 

১৮ 

নিরুত্তর দৈববাণা ; বাঁড়িল বাতাস; 

ৃষ্টিধারা আর” জোরে পড়িতে দাগিল; 


অবসর-সয়োজিনী। ৮৩ 


অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ, 
ফেলিল নিশ্বীস যেন, বিষাদে কার্দিল 

নিজ্জবি জাতির তরে ! চমকে তড়িত ) 
ক্রোধে"দুঃখে যেন তীর নয়ন জলিল ! 

চড়াৎ করিয়! বজ্জ হইল পতিত; 
দৈববক্তা দেব যেন অভিশাপ দিল ;__- 

“যতকাল ইহাদের না হ'বে সাহস-_ 

না হ'বে একতা-_এর! রবে পরবশ 1৮ 


১৯ 


থামিল প্রচ ঝড় ; স্থির চারিধার , 
চলিল জলদকুল থমকে থমকে ; 
লহরী পশ্চাতে যেন লহরীর সার; 
কচি হসিত মুখে বিজলী চমকে ! 
নিম্মল আকাশতল, কিন্তু তমোময় ; 
মার্জিত তারকাগুলি অন্বরেতে ভাসে ; 
দিগন্বরী কালী যেন হইয়া! উদয়, 
আনন্দে আসব পানে ঘন ঘন হাসে। 
এই যে ক্ষণেক আগে ক্ষি ছিল প্রকৃতি ; 
আবার ক্ষণেক পরে নৃতন আকৃতি ! 


৮৪ 


অবসর-সরোজিনী । 


২ 
সহসা এমন কালে স্বদূর অন্বরে 
ঘোর রবে দেবশুঙ্গ বাজিয়া উঠিল ; 
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণ ভরে 
সে শূঙ্গ-নিনাদ বেগে চৌদিকে ছুটিল। 
“আজিকার এ দুর্যোগ জেনে রে নিশ্চয়__ 
আমার পরম বন্ধু সাহস”-মুরতি ! 
দৈববাণী যে কহিল-_জেনো রে নিশ্য়__ 
আমি সে একতা” নাম, খ্যাত ত্রিজগতি ” 
সে শূঙ্গ-নিনাদ সহ একটি বচন 
শুন! গেল, ক্ষণ পরে নীরব গগন। 





অগন্ত-গও্ডষ । 


১ 
পৌরাণিক অতি অপূর্ব কাজিনী ;-- 
অগন্ত্য তাপম খষিকুলমণি, 
গবরী সাগরের যত জলরাশি 


করিলেন পান অঞ্জলি প্রকাশি?। 
চং 
ডাগর সাগর গেল শুখাইয়। ; 


যাদোগণ যত মরে আছাড়িয়া! « 


অবসর-সরোজিনী। ৮৫ 


হ'ল এক দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর, 
জল, জলজস্ত বিহীন সাগর ! 
ধরার মূরতি হইল নূতন, 
সবি ভূমিময়,-বিহীন জীবন; 

৩ 
স্থধাই তোমারে, ওগো খষিবর, 
করেছিলে যদি গও,ষ সাগর ; 
কেন তা'রে পুন করিলে বাহির ? 
পারনি রাখিতে উদরে সে নীর ? 
সাগরে যদি গো রাখিতে উদরে, ৷ 
কত স্থুখ, আহা, ভারত ভিতরে 
হইত ! উজল স্বাধীনতা-রবি 
আজ, বিরাজিত প্রকাশিয়া ছবি ! 

৪ 

কিন্তু, কই, তা” ত হ'ল না হ'ল না! 
অনাথিনী, হীয়, ভারত ললনা ! 
ভারতের হথখে বিধির ছলনা, 
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না? 
নহিলে কি হেতু সাগর-সলিলে 
পাঁন করি” তুমি পুন উগারিলে ? 


৮৬ অবসর*“সরোজিনী। 


যদি না বাহির করিতে সাগরে, 
তা হলে সোনার ভারত ভিতরে 
বিদেশর পদ-পরশ-কলম্ক 
হ'ত না হ'ত না; ভারতের অন্ধ 
শ্লেচ্ছ কীটর্দাতে দংশিত ন] হ'ত; 
বহিত না এই অধীনতা-আোত ! 

৫ 


ভারতের অরি ভাসাইয়া পোত,& 
আসিত না জ্রোত করি, প্রতিহত ! 
বিশাল জাহাজ কি কাজে লাগিত ? 
জলরাশি বই কভু কি ভামিত? 
সাগর-লহরী করি" বিদারিত 
ভারতে জাহাজ কভু কি আসিত? 





* পুরাকালে ফিনিপীয়, গ্রীক, মৈশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণি 
কেরা পোতারহণে সমুদ্র পথ দিয় ভারতবর্ষে বাণিজা করিতে 
আসে। তাহারা! ইহার অতুল এরশধর্ধ্যাদি দর্শন করিয়া স্ব স্ব 
দেশে প্রকাশ করে। তক্জন্ই আলেক্জেও্ডার ( সেকেদর সা) 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আমেন। 
দেই সময় হইতেই ইহার স্বাধীনত। উন্মলিত হইবার দুপা 
হয়। 


অধসর-নরোজিনী। ৯? 


৬ 
স্বাধীনত অরি-পদ-বিদলিত 
হইয়া কি তবে হইত স্থলিত? 
রবি-চিহ্-আর্ধ্-পতাঁকা পতিত 
হ'তকি ? হ'ত কি মস্তক নমিত 
তারত-বামীর ? হ'ত কি পীড়িত 
ভারত-হৃদয় ? হ'ত কি তাড়িত 
উচ্চতম যশ 1--সকলি থাকিত,__ 
সাগরে জাহাজ যদি না ভাসিত ! 

৭ 
যদি ন! সাগরে ভাসিত জাহাজ, 
স্বাধীনতা আজ' করিত বিরাজ ; 
পরাধীন হ'য়ে হিন্দুর সমাজ 
খুলে কি ফেলিত মস্তকের তাজ £ 
যদি না সাগরে পুন উগ্ারিতে, 
খষিবর, আজ? তা? হ'লে দেখিতে ;-. 
তোমার সময়ে ভারত যেমন 
আছিল, এখন? রয়েছে তেমন। 
কিন্তু, কই, তাঁত? হ'ল না হ'ল না; 
অনাথিনী, হায়, ভারত ললন! ! 


7৮৮ 


অবসর-সরোজনী। 


ভাঁরতের ন্থখে বিধির ছলনা, 
নহিলে এ ছুখ কি হেতু গেল না? 


৮ 


হ'বে কি সে দিন আবার ভারতে ? 
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে! 
যদি না সে দিন হইল আবার, 
ভারতের বাঁচা বিফল, অসার ! 

পর পদাঁঘাতে গীড়িতা হইয়! 
কাহার বাসনা থাকিতে বীচিয়া £ 
এইহেতু, খষি, মিনতি তোমায়, 
ভারতের কোন” কর সছুপায় !__ 
সেবারে গণ্ড ষে দাগর সলিলে 
অনা'সে নিমেষে পান ক'রেছিলে ; 
জলনিধি জল এবারে আবার 
করিবে কি পান ?--কাঁজ নাই আর ! 
এবার সাগর নিশ্বাসে বহাঁও 

ভারত উপরে ; তাহাতে ডুবাও 
অধীনী ভারতে ; যাতনা ঘুচিবে ) 
'অধীনতা-পাপ' ঘুচিবে ঘুচিবে 


অবসর-সয়োজিনী। ৮৯ 


নি & 
হবে কি সে দিন আবার ভারতে ? 
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে ! 





বঙ্গ-বিধবা। 
১ 


নিশি অবসান কালে, যখন গগন-ভালে 
প্রভাশৃন্য চন্দ্রমার নিরখি ব্দন ; 
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন! ! 
শীতের সময় জলে বিকচ কমলদলে 
মলিন দশায়, হায়, দেখি রে যখন ; 
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন! 
ধৃতরায় নিরখিয়া, .আখি ছুঃটি নিমীলিয়া, 
. তুলন৷ তাহার আমি খুঁজি রে যখন) 
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন! 
২ 
পূর্ণকল। শশধরে রাহ ষবে গ্রাস করে, 
সে কালের ছবি বঙ্গ-বিধবা রমণী 
অথবা! সৈ শশী রাকা. হুইলে জলদে ঢাকা 
যেমতি আলিম ) বঙ্গ-বিষবা তেষনি ! 


৯ 


অবৰসর-সরোজিনী । 


নিদাঁঘে লতিকাগুলি কুস্থম-ভূষণ খুলি, 
রবি-করে শুখাইয়ে লুটায় ধরণী; 

বঙ্গের বিধবা নারী, দেই মত সারি সারি, 
ভূষণ. বিহীনা, মরি, মলিন বরণী 


খনিতে মণির মত, টন ব্ধিবা যত 
আকর ম্বত্তিক৷ মাখা, নিষ্প্রভ বদন ! 

আবদ্ধ বিনুকে ঢাকা, জলজ শৈবাল মাথা, 
বঙ্গের বিধবা নারী, মুকুতা মতন! 

একটি কুম্থম'পরে, বসে যদি থরে থরে 
দশটি ভ্রমর, তাঃরে দেখায় যেমন , 

কিম্বা কুহেলিকা মাঝে, গোলাপ যেমতি সাজে 
আঁধারে ঢাকিয়া। যায় স্থচারু বরণ; 
 বৈধব্য গীড়নে বঙ্গ-বিধবা তেমন ! 


৪ 
ভাঙ্গা নোঙা, শঙ্খ ভাঙ্গা, মাটাতে সিন্দুর রাঙ্গা 


পড়ি” আছে শ্বশানেতে, হেরিলে নয়নে, 
বঙ্গ-বিধবার দশা. জাগি' উঠে মনে! 


কত কথা জাগি” উঠে) চিন্তার লহ্‌রী ছুটে, 


কি ষে তারি--কি:যে দেখি-্ররিষ কেমনে 
বঙ্গ-বিষবার ইটধ কে. শুনে অবণে? 


অবসর-্নরোজিনী। ৯১ 


যাহারে শুনা'তে যাব, তা”রি কাছে গালি খাব, 
কাজ নাই, বলিব না নিরদয় জনে; 
নিবেদি কেবল সেই বিধির চরণে! 

| 8 

হায় রে, যেক্ররজাতি, কীদাঁইতে দিবা রাতি, 
করিল এ জ্রীর বিধি হইয়ে নিদয় ; 

তা"রা যেন জন্মান্তরে, নারী হ'য়ে বঙ্গ-ঘরে, 
অচিরে বিধবা হ'য়ে চিরকাল বয়! 

তা? হ'লে জানিবে বেস্, যন্ত্রণার একশেষ, 
বঙ্গের বিধবা নারী কত জ্বাল! সয়! 


অভিশাপ। 
১ 

ত্রিপুর অস্থরে বধিবার তরে, 
আরক্ত নয়নে শুল 'ল'য়ে করে, 
চলিল! শঙ্কর ভীম রোষভরে, ৷ 

কাপিল ফৈলাদ অধীর হ'য়ে । 
একে শিব-ভালে স্বলি'ছে অমল, 
ক্রোধানলে মিশি' হইল প্রবল; 


৯২ 


অরসর-সরোজিনী । 


দহিল চৌদিক ; হুতাশঅচলক্চ 
যেমতি দহে রে নগরচয়ে ! 
২ 
বদ্ধ জটাজ্ট সহসা খুলিল ; 
জটা-নিবাসিনী গঙ্গা উছলিল; 
ধৃত বাঘাম্বর সরিয়া পড়িল; 
কানের ধুতুরা পড়িল খুলি” ; 
চক্রসঙ্কেচিত তূজঙ্গের মাল! 
ছুলিতে লাগিল পেয়ে অঙ্গ-দোল!) 
সপ্ত ফণিগণ তোলে ফণাগুলা, 
ফোটে যেন পম্ম-মুকুলগুলি। 


ক্ষ ক ক ক ক ঙ্ 
০ 

দেব দেব হর রুদ্র অবতার ; 
ত্রিপুর অস্থরে করিতে সংহার, 
তুলিল৷ ব্রিশুল, ভীষণ আকার, 

কীাপিয়া' উঠিল ভূবনত্রয়। 
ত্রিপুর অস্থর হেরি? ভূতনাথে, 
জীবন বাঁচা'তে গদা নিল হাতে ; 

* ব্সারের গিরি । 


অবলর-সরোজিনী। ৯৩ 


যেন গিরি-চুড়া ; কোটি ঘণ্টা তাতে 
বাজিল, গভীর শবদ হয়। 
৪ 
উভয়ে ঝুধিল তুমূল সমর ; 
অমরনগরে চকিত অমর ! 
কাঁপিল পবন, কাঁপিল তপন, 
কাপে চরাচর পাইয়া ভয়! 
ত্রিশূলে ভ্রিশূলী ঘোর হুহুঙ্কাঁরে, 
অমরারি দৈত্যে যান বধিবারে ; 
অস্ত্র, আবার প্রাঁণ বাঁচা”বাঁরে, 
ঘুরাইয়! গদ। দীড়া”য়ে রয়। 
৫ 
শিব-শুল-ফলা, ভীষণ আকার, 
অন্তর গদারে বিঁধে বাঁরম্বার ; 
ভূধর-শেখরে অশনি-প্রহা'র 
হ”তেছে যেন রে ভীষণ রবে। 
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূত প্রেত দানা; 
হুহুঙ্কার ছাড়ে ষত দৈত্য-সেনা ; 
মিশিল দু'দলে, নাহি যায় চেনা ; 
দূরু বনে তরু কে চেনে কবে ? 


জবসর-সরোজিনী 


এমন সময়ে শিবের ত্রিশূল 

বিধিয়া অস্থরে করিল আকুল ! 

রুষি' দৈত্যপতি আর* মহাবলে 
ঘুরাইল গদা-_গভীর ডাক ! 

কতগুল| ভূত, শিব-সেনাদলে, 

দৈত্যে হেরি? ভয়ে পিহাইয়া চলে) 

দেখি? তা” মহেশ ক্রোধ নেত্রে বলে ১ 
“ওরে ভীরু, তোরা থাক্‌রে থাক্‌! 

৭ 

“মোর সেন! হ'য়ে, আমারি সমুখে, 

পালাইস্‌ তোর! ভয় পেয়ে বুকে? 

ছি ছি, কি সরম; কি বলিবে লোকে ! 
কি বলিবে এই ত্রিপুরান্থুর ! 

এত ভীরু তোরা--এত কাপুরুষ ? 

রণে ভঙ্গ দিয়া বাঁড়াণলি পৌরুষ? 

হাসিবে ভূলোক, হাসিব ভ্রিদশ ; 
সমুখ হইতে হ/য়ে যা দূর! 


৮ 
“যে কর্ম করিলি, প্রতিফল তা'র 
অচিরে পাইবি; ক্ষমা নাহি আর; 


অবসর-সরোজিনী। ৯৫ 


শিব-অভিশাপ লঙ্যে সাধ্য কার ? 

বঙজেতে তোদের জনম হবে; 

বাঙ্গালী হইবি__হীনবল হ'বি-_- 

নত হ'য়ে শত্র-পদাঘাত স+বি-_- 

অধীনতা-ভার শিরোপরে ববি-- 
এ ক ঁ 

ভীরু, কাপুরুষ, সকলে কবে! 


ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি! 
১ 
রবির কিরণে, টাদের কিরণে, 
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি, 
সবে উচ্চ রবে যা"রে তা”রে ক'বে ;-- 
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি! 
২ 
যদি বল, কেন বল হে এমন ? 
কেন বলি ?__-তা'র আছে যে কারণ; 
কোন্‌ জাতি বল, এদের মতন 
অলসতা পাঁকে ডুবিয়া রয়? 


অবসর-সরোজিনী। 


কোন্‌ জাতি, ছাড়ি” বাণিজ্য ব্যবসা, 
ঘ্বণিত দাসত্বে করে রে ভরসা, 
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা, 
শির পাতি” পর-পাছুক বয় ? 
র্ এ 
শত্রু দেয় গালি, লয় কর পাতি”, 
শক্র মারে লাথি,_ পাতি? দেয় ছাতি, 
পর-পদ সেবা করি" দিবা রাতি 
কোন্‌ জাতি করে জীবন ক্ষয়? 
কোন্‌ জাতি, বল, বাঙ্গালীর মত, 
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত, 
কলুষিত করি' জীবনের ব্রত, 
পাশব জীবনে স্থখিত হয় ? 
৪ 
বনের বরাহ সেও স্থখে থাকে, 
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে, 
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে 
হইতে দেয় না জীবন-প্রভু। 
নব জিলগ্ডের অসভ্যজাতিরা, 


(অসভ্য কে বলে 1--স্সভ্য তাহারা) 


ভবসর-সরোজিনী। ৯৭ 


তাদের জীবনে স্বাধীনতা-হীরা, 
পর-পদ পুজা! করে না কতু। 
৫ 
কিন্তু, হায় হায়, কি লজ্জার কথা! 
বাঙ্গালীরি সুধু দেহের ক্ষীণতা, 
বাঙ্গালীর স্ধু মনের হীনতা, 
বাঙ্গালী-জীবন কলঙ্কময় ! 
বাঙ্গালী জাতিই বিহীন ভরসা, 
তা”ই ইহাদের এত দুরদশা ; 
এদের মতন কুকাজে লালসা 
কা'দের ? এহেতু বলিতে হয় ;__ 
৬ 
ববির কিরণে, চাঁদের কিরণে, 
আধারে জ্বালিয়। মোমের বাতি ; 
সবে উচ্চ রবে, যা”রে তা'রে ক'বে ১- 
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি । 
৭ 


একতা এদের অগুমাত্র নাই; 

তা” যদি খাকিত, তা” হ'লে সদাই 

এ জাঁতিরে কেন দেখিবারে পাই 
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত ? 


৯৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


একতা না হ”লে কিছুই হয় না, 
একতা! না হ'লে শকতি রয় না, 
একতা হইলে হৃদয় সয় না, 
শক্র-পদাঘাত হুইয়া নত! 
র্‌ , 
একটা যবন যদি রেগে উঠে, 
শতটা বাঙ্গালী প্রাণ ভয়ে ছুটে ). 
ঘুসির প্রহারে ভূমিতলে লুটে, 
“দেরে জল” বলি” কাতর হয়! 
জনেক বাঙ্গালী বদি মার খায়। 
শতেক বাঙ্গালী দেখি" হাসে তা"য়, 
শত্র-গাঁলিগুল। লাগে স্থধাপ্রায়, 
চোকে কানে মমে অনা'সে সয়। 
| ৭১ 
এরাই আবার বড় হ”তে চায়! 
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে ধায়! 
এরাই আবার গল! ছেড়ে গায় ;-- 
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে ! 
এরাই আবার লেখনী চালায়! 
এরাই আবার হুনুরি ফলায় ! 


অবসর-সরোজিনী । ৯৯ 


এরাই আবার স্থুসভ্য বলায়! 
গরবে ভূতল কীপা+য়ে চলে ! 
৬০ 
সাধে কি বলি 
রবির কিরণে, টাদের কিরণে, 
আধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি, 
সবে উচ্চ রবে যারে তারে কবে চা 
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি! 
১১ 
গিয়া! দেখ দেখি অর্ণবের কুলে, 
কত জলবানে শ্বেত পাঁল তুলে, 
মাহদিক চিতে ভয় ডর ভুলে, 
বিদেশীরা চলে ব্যবসা তরে। 
অন্য দূরে যাঁক্‌) ভারত-গরিমা 
বোম্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা, 
বাঙ্গালীর! তা'র ধেঁসে না ত্রিসীমা, 
অথচ উন্নতি-গরব করে! 
১২ 
বিদ্য! কিছু বটে বাঙ্গালীর আছে, 
অবিদ্যা এবে তা” বাণিজ্যের কাছে; 


অবসর-সরোজিনী। 


অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তা+র পাছে, 
বাঙ্গাল বোস্বাই প্রমাণ তা"র। 
তবুও বাঙ্গালী- অসার বাঙ্গালী ! 
(সাধে নিন্দা! করি ?_ সাধে দেই গালি ?) 
বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি 
বৃথায় বহিয়া আলস্ত-তার ! 
১৩ 
চেয়ে দেখ দেখি ইংলণডের পানে, 
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে ) 
জয়ধ্বনি উঠে গগন-বিতীনে, 
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে ; 
ইংলগু-শাসন দূর প্রসারিত, 
ক্ষণ তরে রৰি হয় না স্তিমিত, 
যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত, 
বিজয়-নিশান আঁকাশে উড়ে। 
১৪ 
কি ছিল ইংরাজ, জান ত সকলে, 
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে, 
অসভ্যের শেষ আঁছিল ভূতলে, 
কীচা মাস খেত, পুজিত ভূত; 


. অবস-রসরৌজিনী । ৯০১ 


সেই জাতি এবে বাণিজ্োর লে, 

উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে, 

প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে, 
সাহসেতে যেন শমন-দূত। 

১৫ | 
বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল & 
করেছে ভারতে নিজ পদতল ! 
বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালী সকল 

“নেটিব, নিগার” ওদের কাছে। 
বাণিজ্য-প্রসাদে, দেখ ন! চাহিয়া, 
“কল বিটনীয়া" গগন ছাইয়া, 
ছাড়ি”ছে হুঙ্কার ঘোর গরজিয়া ; 

কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে? 

১৬ 

_অনুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালির নাকি ? 
“না কি” কেন?--তা"র কিব!। আছে বাঁকী ? 
পিতৃপিতামহে দিয়াছে রে ফাঁকি! 
বিলাতি ব্যভারে উঠেছে মাতি?। 
বিলাতি আমন, বিলাতি বামন, 
বিলাতি অশন, বিলাতি বসন, 


অবসর-সরোজিনী ) 


সকলি বিলাতি, বাঙ্গালী এখন, 
খেতে ভালবাসে বিলাতি লাথি !! 
১৭ 
অনুকরণেতে এত যদি আশ, 
অনুকরণেতে কাটে বারমাস ; 
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস 
বাঙ্গালী জাতির গিয়াছে মিশে ! 
তবে কেন আজ আছে ঘুমাইয়া ? 
আলম্তশয়ন এখনি ত্যজিয়া, 
ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়া, 
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে £ 
১৮ 
হেন অনুকৃতি--অনুকৃতি-সার-- 
ত্যজিয়া বাঙ্গালী, অনুকৃতি ছার 
ভালবাসে! ছি ছি, একি রে বিচার! 
বাঙ্গালীর এ কি বিচিত্র মতি 
বিদ্যাশিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে £ 
আজীবন বুঝি পুজিতে অপরে, 
নিশি জাগি? মজ্জা আলোড়ন করে, 
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি ; 


অবসর-সরোজিনী । 


৮ 
রকির কিরণে, চাঁদের কিরণে, 
আধারে স্বালিয়। মোমের বাতি, 


সবে উচ্চ রবে যারে তা'রে কবে ১ 


ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি! 


২১ 
বঙ্গবাসিগণ ! কঠোর বচন 
যা” কিছু বলিনু--ভালরি কারণ, 
ভাবি দেখ মনে ; কর? না রাগ! 
রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে, 
রাগ ত কর ন! “নিগার+ হইতে, 
পাঁছুক। বহিতে, অধীন রহিতে 
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ ! 
২২ 
এ সব করিতে রাগ যদি নাই ! 
আমার কথায় রেগো না-_ দোহাই! 
বাঁড়িবে কলঙ্ক আর তা' হ'লে! 
যদি ভাল, চাও-_কাণিজ্যেতে যাও, 
ইংরাজের মত ক্ষমত। দেখাও, 


১০৩ 
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বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও, 
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও, 
নিজ্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও, 
_ মনোৌবিহগেরে একতা পড়াও, 
তা" হ'লে দেখিবে--নিশ্চয় দেখিবে, 
গণনীয় হবে ধরণীতলে 
২৩ 
নতুবা 
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে, 
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি, 
সবে উচ্চ রবে যা"রে তা"রে কবে 
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি ! 





প্রিযিতম। হাসিল। 
১ 
সঙ্গে লঃয়ে প্রেয়সীরে বসিমু সরসি-তীরে 
নোঙা+য়ে বদন প্রিয়া সরোনীর দেখিল ) 
স্থবিমল জল'পরি মনোহর রূপ ধরি” 
প্রেয়সীর আখি-ছয়া ছুলি' ছুলি' ভাসিল। 
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হেরি+ সে ছাঁয়ার কান্তি, হইল আমার ভ্রান্তি, 
ভাবিলাম, ইন্দীবর দু'টি বুঝি ফুটিল 
প্রেয়ণীরে দিব তুলি', প্রেয়সী যাইবে তুলি” 
অন্তরে এ আশা-বীচি নাঁচি” নাচি' উঠিল ! 
করি, তায দৃষ্টিপাত, সলিলে বাড়ানু হাত, 1 
কোথায় সে ইন্দীবর |_-জলে হাত ডুবিল ! 
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তম৷ হালিল ! 
২ 
যেমন হাসিল প্রিয়া, অমনি বাহার দিয়া, 


স্বশুভ্র দশন-ছাঁয়া পুন জলে ভাসিল; 
নব কুন্দফুলগুলি ভাসি” যায় ছুলি' দুলি+, 
ভ্রমজাতচিন্তা হেন পুন মনে আসিল। 
সাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সরসি-নীরে 
বাঁড়াইন্ু কর--পুন জলে হাত ডুবিল ! 
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তম! হাসিল! 





ছুইখানি চিত্রপট। 


১ 
কে রে সেই চিত্রকর, জান কি তাহায় ? 
এ ছু'খানি চিত্রপটে, যাহার ক্ষমতা রটে, 
জান কি. সে পটু পটো নিবসে কোথায়? 


১০৬ অবসর-সরোজিনী। 


এই দেখ, ছুই খানি (মনে.হেন অনুমানি) 
ছবি সম ছবি আর নাহি রে ধরায়। 
বাহবা সে চিত্রকরে, যাহার বিচিত্র করে ক 
প্রসূত এ চিত্র দু'টি ;__সাবাসি তাহায় ! 
২ 
প্রথম আলেখ্যখানি দেখি' কানন! পায়! 
একটি রমণী বসি” প্রভাতের পূর্ণশশী 
যেন রে পড়েছে খসি' মলিন বিভায়। 
রুখু রুখু কেশগুলি পড়েছে নিতম্বে ঝুলি? 
চুদিয়া ধরণী-ধুলি চরণে লুটায় ! 
অবিরল অশ্রুবারি ঝরিতেছে সারি সারি, 
হৃদয় প্লাবিত করি+, গড়াইয়া যায় ! 
বদনে বিষাদ মাথা, রাক! বিধু যেন ঢাঁকা 
বরষার গাঁচ়তর জলদের গায়; 
অথবা কে যেন তুলি, রাশি রাশি মসী গুলি”, 
প্রফুল্ল কমল তুলি” ডুবায়েছে তা?য়! 
মলিন বসন-পরা, করেতে কপোল-ধরা, 
যেন রে জীয়ন্তে মরা,-এমনি দেখায়! 
বসি অদ্ধহেলাভাবে, কত কি যেন রে ভাবে, 
জানিয়াছি অনুভবে নিরখি? উহায় ] 


অবসর-সরোজিনী। ১০৪ 


শরীরে নাহিক ভূষা, নিশি শেষে যেন উষা, 
নক্ষত্রভূষণখসা আসিয়া দড়ায় ! 

অথবা কুস্থমগ্ডলি লতিকা হইতে তুলি, 
লইলে লতারে, হায়, যেমতি দেখায়। 

রমণীর তিন ধারৈ, সফেন তরঙ্গহারে 
চিত্রিত জলধি-জল উথলিয়া যায়; 

রমণীর দুখে যেন (মনে অনুমানি হেন) 
আকুল লহরীগুলি দলিলে গড়ায় ! 

এ দেখ আর পাশে, চূড়া তুলি' নীলাঁকাশে, 
দাড়ায়ে ভূধর এক, মেঘ সম কায়; 

পড়ছে তুষার ঝরি”, কামিনীর দুখ স্মরি”, 
কীদিয়া অচল যেন লোচন ভাসায়। 

কে রে সেই চিত্রকর, যাহার বিচিত্র কর 
এ বিষাদময়ী ছবি আঁকিয়া কাদায়? 

কি রকম রউ দিয়ে, কি রকম তুলি নিয়ে, 
এ রকম নারী আঁকি? বিষাদে ডুবায়? 

১ 

দ্বিতীয় আলেখ্যখানি দেখিতে নৃতন1_- 

এখানিতে অন্যতর, সজ্জিত কলেবর, 
হাদিছে হরষে এক রমণী রতন। 


১০৮ অবসর-সরোজিনী। 


আঁগেকাঁর আলেখ্যেতে, দেখিলাম নয়নেতে, 
বিরম-বদন বাল! করি'ছে রোদন ; 
এখানিতে বিপরীত ; চিত্রকর হ'য়ে প্রীত, 
দিয়াছে বদনে এর হাসি স্থশোভন ! 
এঁকেছে যতন ক'রে ; রঙের তুলিকা ধ'রে, 
রঙ্গিল করেছে এরে মনের মতন ; 
উজ্জ্বল হীরার পারা রজনীর শুক-তার! 
দিয়া যেন গঠিয়াছে যুগল নয়ন। 
নিটোল কপোল ছু'টি, কাশ্মীরী গোলাপ ফুটি, 
আছে যেন ভুলাবারে অলিকুল-মন ; 
সন্কোচিত কেশগুলি যুছুল মৃছুল ছুলি” 
কপালে কপোলে খেলে, সোণার বরণ ! 
ফুলের মুকুট শিরে, কলিগুলি ধীরে ধীরে 
টলে যেন ; পাশে অলি করে গুঞ্জরণ ; 
করেতে গোলাপ ফুল, কাণে মুক্তার ছুল, 
গলে গজমতি-হার অমূল্য রতন। 
গরবেতে ফীড়াইয়া, নিজ রূপ নিরখিয়া, , 
আপনা আপনি যেন স্থখে নিমগন ! 
বিরলে সে চিত্রকর হইয়া যতনপর, 
এঁকেছে এ নারী-চিত্র-_বিচিত্র-_নৃতন। 


অবসর-সরোজিনী। ১৯৯ 


এ নারীর চারিপাশে, সাগরে বরফ ভাঁসে,, 
যেন রে জলধি হাসে, স্থশুভ্র দশন ! 
চিত্রকর তুলি ধরে, এঁকেছে যতন ক'রে 
ক্ষুদ্র দীপ; তছ্ুপরে এ নারী-রতন ! 
“আর আঁর,অলঙ্কার দিয়াছে আলেখ্যকার 
এ নারীর কলেবরে ; তেমন ভূষণ 
খুঁজিলে পৃথিবীময়, কোথাও পা*বার নয়, 
এখন সে ভূষা এর শরীরশোভন। 
আগের যে নারী ছবি, তাঁগরি এ ভূষণ সবি, 
খুলি” চিত্রকর এরে করেছে অর্পণ !” 
একথা কে যেন মোরে, অতীব কাতর স্বরে 
বলিতেছে কানে কানে ; নহে রে স্বপন। 
এ নারী দেখিতে বেশ, নূতন ভূষণ বেশ-_ 
নৃতন গৌরবমাঁথা__নৃতন যৌবন ; 
সকলি নৃতন পেয়ে, নৃতন চাহনি চেয়ে, 
নৃতন অস্ত-সরে যেন রে মগন! 


৪ 


কিন্তু বড় ছুঃখ হয়, প”টে| কি রে নিরদয়, 
একটি ছবির খুলি” অঙ্গ-আভরণ, 


অবনর-সরোজিনী । 


অন্যটিরে সযতনে, বিজনে অনন্যমনে, 


নৃতন নৃতন করি" সাজায় এমন ? 
প্রথম আলেখ্যটিরে হেরি? ভামি অশ্রুনীরে, 
চিতেরে বিষাদ আমি করে আক্রমণ ; 
দ্বিতীয় রমণী ঘুণ্ি হেরি? কিছু হয় স্ফ্তি, 
কিন্তু জ্বরবিকারীর গণ্ষ-জীবন ! 
প্রথম আলেখ্য থেকে, ভাল ভূষা দেখে দেখে, 
একে একে চিত্রকর করিয়া মোচন, 
যদিও দিয়েছে এরে, তবুও বলিবে কেরে 
প্রথম ছবির চেয়ে এ ছবি. শোভন £ 
রবির কিরণ লয়ে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল হয়ে, 
রবিরে হারা”তে কই,পারে কি কখন্‌? 
যে প'টোর এই ছবি, তাহারি চন্দ্রমা রবি, 
তিনিই জানেন এর নিগুঢ় কারণ। 
ভাহারি সে কর হ'তে ভামি'ছে কালের শ্রোতে 
. এ ছু'খানি চিত্রপট ! জানিন্ এখুন;_ 
ভারত প্রথম পটে, ইংলগ্ দ্বিতীয়ে টে, 
কাদে এক, হাসে আর, প'টোর ঘটন। 
আর" কি হইবে পরে, কে জানে কারণ? 





অবসরস্সরোজিনী। ১১১, 


বৃটিশ কীন্তি। 
১ 


বুটন! তোমার মনের বাঁসন। 
ক্রমে পূরাই"ছ, বাকি কি বল না? 
ভারতজনুনী স্বাধীনা ললনা ! 

তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে । 
ফিকিরে চতুর তোমার মতন 
কে আছে জগতে ? দেখি না তেমন ) 
ফাকি দিয়ে স্থুধু স্বকীয় শাসন 
_ স্থাপিত করিলে ভারত-ভূমে ! 


হ 


পলাশীর কথা সকলেরি মনে 
আঁকা আছে, নাহি যাবে কোনক্রমে, 
সম্বন্ধ য'দিন শরীর জীবনে, 
পলাশীর কথা জাগিয়া রবে! 
অযোধ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না " 
পঞ্জাবাভিনয় কেহ ভুলিবে না-_ 
আর? কত কথাঁ-_-কেহ ভূলিবে না, 
চিরকাল মনে জাগিয়! রবে! 


১১২ 


অবসর-সরোজি নী 


৩ 
এবার আবার বরদাঁভিনয় 
জগতবাসীর নয়নে উদয়, 
ইংরাঁজের ইহা কীর্তি স্থনিশ্চয়, 
যশের পতাকা উড়িল পুন! 
জয় জয় জয়, বুটনের জয়, ' 
ন্যায়পরতার সুক্ষ পরিচয়, 
বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময়, 
গাঁও সবে শ্বেতজ্বাতির গুণ! 
৪. 
মলহর রাও বরদা-ভূপাল, 
এত দিনে তী"র পড়িল কপাল, 
স্ব্চ্যুত হ'য়ে দেখি'ছে পাঁতাল, 
চৌদিক ভীষণ আঁধারময় ! 
ইংরাজজাতির এ এক সততা ! 
ভারতের প্রতি সরল মমতা ! 
এরি নাম বুঝি রাজার ক্ষমতা ? 
এরেই বুঝি রে মহত্ব কয় £ 


৫ 
কোথা, সিংহাসন! কোথা” রাজ্যন্থখ। 
কোথা” প্রিয়জন পরিজন মুখ | 


অবসর-দরোজিনী । ১১৩ 


বিষাদিত মন, বিষম অস্থখ 
ঘেরিয়াছে এবে বরদানাথে ! 
ভাঙ্গিয়াছে চির সুখের স্বপন, 
অন্তমিত রাজ-গৌরব-তপন, 
সমুদিত শোক-জলদ ভীষণ, 
অপমান-বাজ পড়েছে মাথে! 
৬ 
বরদাপতির এ দশ! নেহারি+ 
কোন্‌ ভারতীয় নয়নের বারি 
নাহি ফেলে ? হাঁয়, হৃদয় রিদারি” 
এ বিপদ-শেল বাজে ন। কা'য়? 
ভারত-শোণিত যা”দের শরীরে 
এখন? বছি”ছে অতি দীরে ধীরে, 
ওই দেখ, তা"! নয়নের নীরে 
ভাসিয়৷ ভাসিয়৷ কাদিয়৷ যায়! 
৭ 
ভারত-কুমার বরদা-স্ূপতি 
বিদ্রোহী কভু কি শ্বেতাঙ্গের প্রতি ? 
তবে কেন তা”র এ দুখ, ছুর্গতি, 
এত্ব অপমান কিমের তরে? 


১১৪ 


অবসর-নরোজিনী। 


অপরাধী রাও বিষদান-দোঁষে, 
ধার্ষ্মিক ফেয়ার এ কথা নির্ধোষে। 
তা”ই মলহর কূটনের রোষে 
পড়েছে, এ কথা সকল ঘরে ॥ 
0৭ 
বিশ্বাস না হয় এ কথ! শুনিলে, 
কেন দিবে বিষ পানীয় সলিলে £ 
নিদয় বিধাতা বিমুখ হইলে, 
অপরাধী হয় নিরপরাধী। 
তা? ন! হলে ত্রুশে ষীশুর জীবন 
বিনা দৌষে কভু হ'ত কি নিধন ? 
রাঘবের শরে বালীর পতন 
বিনা দোষে ! পোৌঁড়া বিধির বিধি ! 
৯ 
বিনা দোষে নলে কলি ছুরাচার 
পাঠাইল বনে করি” কুবিচার, 
দিল কত দুখ পিশাচ চামার ! 
এ ভারতী আছে ভারতে লেখা ; 
ফেরেবী ফেয়ার (হেন বৌধ হয়) 
বিন! দোঁষে হয়ে নিদয়-হদয়। 


অবসর-সরোজিনী। ১১৫ 


একেবারে ভুলি? ধরমের ভয়, 
রসনারে করি কলঙ্কমাখা, 
৯৩ 
তেমতি নির্দোষ বরদাঁপতিরে 
ফেলিল অচিরে শোক-সিন্ধুনীরে, 
গেল সিংহাসন ! গেল কীরিট রে! 
মহীরাঁজ.নাম গেল রে মুছে! 
রাঁজত্ব বিশাল, সোণার সংসার, 
সেনা অগণন, তুরঙ্গ-সোয়ার, 
কমল।-নিবাস ধনের আগার, 
বরদা-রাজের গেল রে ঘুচে! 
১১ 
সামান্য কয়েদী ভূপাল এখন, 
এ হতে বিপদ কি আছে এমন ? 
রাখিত হৃদয়ে ধারে সিংহাসন, 
কারাবাসে বাস এখন তা”! 
শত শত দেশ হুকুমে ধাহার 
নোডাইত শির, করে তলবার, 
তোপের আওয়াজ হত বারংবার, 
হায় রে, সে সব নাহিক আর! 


অবসর-সরোজিনী ॥ 


১২ 
যে জাতির করে স্কচ-কুল-রাঁণী 
স্বকুমারী মেরী, নিরপরাধিনী, 
হইল নিহত !--দুখের কাহিণী ! 
শোকে অশ্রুধারা ঝরে নী কা'র ? 
সে জাতির করে, বিচিত্র কি তা"য়ঃ 
বিনা দোষে, আহা, মলহর রায়, 
এ হেন বিষম ভীষণ দশায় 
হ'বেন পতিত, বাকী কি তার £ 


১৩ 

চিরপরাধীনি ভারত জননি, 
পোহা'ল না তব দুখের রজনী ! 
আশা ছিল পুন স্থখ-দিনমণি 

উদয় হইবে উজল করে ; 
ছিল বড় সাধ,_-ইংরাজের গুণে 
উঠি” তুমি নব উন্নতি-সোঁপানে, 
গণনীয়া হবে ধরা-নিকেতনে, 

ভাসিয়! বেড়া”বে সুখের সরে। 


১৪ 
সে আশা বিফল, কুফল ফলিল ; 
শ্বেতাঙ্গ জাতিরা *%* % রু; 


অবসর-সরোজিনী ) ১5৭. 


রঃ রা বর চু নত 

৯. ্ক -% কলঙ্ক মাখা ; 

শতাধিক বর্ষ হয়ে গেল পার, 

বাঁকী কি. এখনো! নিদর্শন তার ? 

হু"য়ে গেছে কত ভীষণ ব্যাপার, 
ভারত-ললাটে আছে তা” লেখা! 

১৫ 

বরদার দশ! সে লেখার গায় 

লিখিত হইল গরল-লেখায় ; 

ইত্রাঁজ জাতির স্থবিচার তা” 
প্রমাণ দিতেছে, বিশেষরূপে ! 

হা বরদা। তব অদোষ কপালে, 

কে জানে এ দশা ঘটিবে অকালে ! 

কেই বা জানে গো তোমার ভূপালে 
ডুবিতে হইবে ছুখের কুপে ! 

১৬ 

মিত্ররাজ্যপতি মিত্ররাঁজ-প্রতি, 

ইংরাঁজের কি এ মিত্রতার রীতি ? 

এ মিত্রতা কভু নিখিল জগতী 
ক্ষণকাঁল তরে ভুলিবে নাই। 


১১৮, 


অবসর-সরোজিনী। 


_ পাষাণ-অক্কিত দাগের মতন, 


এ মিত্রুতা আকা রবে চিরন্তন, 
যত দিন রবে চন্দ্রমা তপন, 
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই॥ 
১৭ 
ইৎরাজ জাতিরে বরদা-রাঁজন, 
সরল হৃদয়ে ভাবিত আপন; 
তাহারি উপরে এই আচরণ ? 
বুটিশ মহত্ব এরেই বলে? 
অধীন ব'লে কি ভারতবাদিরা, 
যা" খুসী তা" করে শ্বেতাঙ্গ জাতির! ? 
অনুগত জনে নিপীড়ন করা 
মহিমা গরিমা ধরণীতলে ? 
৬৮ 
ইংলগডশ্বারি! দূরে আছ তুমি, 
তোমার অধীনী এ ভারতভূমি 
কতই কাতর দিবস যাঁমিনী, 
তুমি ত, জননি, দেখ না চেয়ে। 
ক ক %  ইংরাজ নিকরে 
পাঠাও, জননি, তারত ভিতরে, 


অবসর-সরোজিনী। 5১৯ 


তা”দের গীড়নে কাঁদে উচ্চ স্বরে 
ভারতবাসির! ব্যাকুল হ'য়ে! 
- ১৯ 
তোম! হেন রাণী থাকিতে, জননি, 
ভারতের,ছুখ রবে কি এমনি ? 
আকাশ ভেদিয়া রোদনের ধ্বনি 
ভারতবাসির আজ? উঠিবে ? 
ক ক মত এক এক জন 
এখন” এসে কি করিবে পীড়ন ? 
তোমার শাসিত ভারত-জীবন, 
তবু দুখ তার নাহি ঘুচিবে ? 
২০ 
এখন” যদি না কৃপা-দৃষ্টে চাও, 
এখন” যদি মা প্র * ক্ষ পাঠাও, 
তা” হ'লে বিদায় এখনি মা দাও 
কাতর ভারতবাঁসী নিচয়ে ! 
তব রাজ্য ছাড়ি” চ*লে যা'ক্‌ বনে, 
পূর্ববস্থখ ম্মরি” ভাঙ্ক রোদনে, 
এ হ'তে তা” ভাল, কি ফল জীবনে ? 
কি ফল নিয়ত গীড়ন সয়ে ? 


১২৪ অবসর-সরোজনী। 


বিদায়। 
১ 
সখা ঝলে মনে রেখ, সখা হে আমায়! 
তোমারি অধীন আমি, জানেন অন্তরবামী, 
অধীনে ভুল না, ভাই, জানাই তোমায় ! 
দু'জনে শৈশব বেলা, মিলিয়ে ক'রেছি খেলা, 
খেয়েছি, শু+য়েছি হে আমোদে মাতিয়া, 
কতই নেচেছি বিধু আকাশে দেখিয়া। 
২ 
উপবনে ছুই জনে করেছি ভমণ। 
বিবিধ কুস্থম তূলি? করিয়াছি ফেলাফেলি, . 
গাথিয়া ললিত হার পরেছি ছু'জন। 
কত কথা কয়ে কয়ে, ভ্রমণে ক্লেশিত হয়ে, 
অন্ুখনিবারী দেই অশোক-তলায় 
বমিতাম, মনে আছে, ধরিয়া গলায় ? 
১ 


প্রদোষে প্রকৃতিশোঁভ! হেরিবার তরে, 
যেতাম তটিনী-তীরে, সহরসে ধীরে ধীরে, 
দেখিতাম কত কি-যে ছু'নয়ন ভ'রে। 


অবসর-সরোজিনী। ১২১ 


কৌতুকে কখন? মেতে, ছু'জনে নিদাঘ-রেতে 
ভ্রমিতাম, হেরিতাম স্থির চারিধাঁর ; 
কি-ফে-্্র হ'ত, মনে আছে কি তোমার? 
রি 8 
ক্ষীর নীর এক" সাথে করি দরশন 
ভাবিতাম মনে মনে,_চিরকাল ছুই জনে 
এইরূপে এক সাথে করিব যাপন । 
কিন্তু ভাগ্যদোঁষে, হায়, এবে তা” স্বপনপ্রাঁয়, 
বাহ্ধব-বিরহ এবে বিধির লিখন, 
কে জানে এ অভাগার ঘটিবে এমন ! 
৫ 
আগের সে কথাগুলি মানসে আমার 
জাগিতেছে একে একে, স্বলিতেছে থেকে থেকে 
ভাবি-বিরহের শিখা হৃদয় মাঝার ! 
ভ্রমে যা? ভাবিনে, ভাই ঘটিল কপালে তাই, 
আমারে ছাড়িয়া যা'বে জলধির পার ;. 
তুমি কোথা_-আমি কোথ৷ রহিব এবার। 
৬ 
জীবনের প্রিয়সখা। আজ এই শেষ দেখা, 
চে যদি থাকি, তবে দেখা পাব ফের) 


১১ 


১২২ অবসর-সরোজিনী। 


নতুবা জনমশোধ, হেন মনে হয় বোধ, 
এই দেখা--শেষ দেখা মম জনমের ! 
বিধি যদি করে” পুন দয়া বরিষণ, 
তব সনে হ'বে তবে আবার মিলন। 


৭ 
কালের বিচিত্র গতি কখন্‌ কি হয়, 

কি ঘটিবে পরক্ষণে, কে পারে জানিতে মনে ? 
কে জানে এমন হ'ব আমরা উভয় ? 
কালের বিচিত্র গতি কখন্‌ কি হয়; 
বিশেষ প্রমাণ আজ পেলাম নিশ্চয়! 


৮ 
যেমতি কুম্থুম ছু”টি আোতে ভি? যায়,. 
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি, পুন পুন দেখাদেখি, 
লহ্রী-লীলায় লীল! করে দু'জনায়। 
মনে তাবে, ছুই জনে, রবে সদা একসনে, 
কিন্তু তা” বিফল, যবে রোষে প্রভঞ্জন, 
বিষম বিরহ-_ভাঙ্গে সখের মিলন। 
৯ 
তোমায় আমায়, সখা, তেমতি ছু'জন 
এতকাল একসাথে, ছিনু স্থখে দিনে রাতে, 
ভাবিতাম চির দিন রছিব এমন)। 


বসর-সরোজিনী। ১২৩ 


হায়, তা” হইল কই? সময়-নমীর ওই 
অনৃশ্যে লহরী তুলি দূরে ভামাইল 
আশৈশব প্রণয়ের বিরহ ঘটিল ! 
১০ 


বিলাতে ধাইবে তুমি বিদ্যার কারণ, 
জনম-ভূমিরে 'ছাড়ি', প্রি পরিজন, বাড়ী, 
সরল প্রণয়াধীন মখা যত জন। 
কিছু তায় নাই ক্ষতি, বর আহলাদ অতি, 
ঈশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে যাও; 


বিদ্বান হইয়া স্্থে জীবন কাটাও। 
১ 


কিন্তু গোটাকত কথা কহিব তোমায়, 
বান্ধাবের কথা ব'লে, রেখো তা" মনের কোলে, 

তুমি না হইলে, তাহা কহিব কাহায়? 
বাগরেরে পরিহরি”, পোত হতে অবতরি» 

জনম-ভূমিরে যেন তুলিও না, ভাই! 

ভারতের ছুঃখ মনে ভাঁবিও সদাই। 

১২ 
অবিরত কয় দিন জাহাজ ভিতরে 
অবিচ্ছেদে যাবে তুমি, না পাবে দেখিতে ভূমি, 

_. দেখিবে কেবল সুধু অনন্ত মাগরে। 


১২৪ অবসর-সরোজিনী। 


কিব! দিবা, কিবা নিশি, দেখিবে নীলাম্ুরাশি, 
সে নীলাম্ু ভাবিও না সাধারণ জল, 


ভারতের অশ্রু বলে ভে'ব অবিরল। 
১৩ 


তা হ'লে কতক তুমি বুঝিবে 'তখন,_ 
ভারতের দুঃখ কত, কত শোঁকে অশ্রু অত 
গভীর সাগর-গর্ভ করেছে পুরণ। 
বুঝিবে তখন তুমি,-অধীনী ভারতভূমি 
কোমল হৃদয়ে, হায়, কত জ্বালা সয় ! 
দিবা রাঁতি হীনভাতি, ক্ষীণা অতিশয় ! 
১৪ 
বিলাতে যেতেছ তুমি, ভারত-তনয়, 
দেখিও, ভূল না যেন, স্বচক্ষে দেখিছ হেন 
জননীর মনোছুখস-মনে যেন রয়। 
পুত্রের উচিত যাহা, অবশ্ট করিও তাহা; : 
প্রাণ মন পণ করি” করিও. পালন 
পুত্রের উচিত কাজ, ক'র না হেলন। 


পু ১৫ 
অধুন! ভারত ধাঁ”র সহিণন্থে শাসন-ভার, 
ভারতের দুঃখ তা'রে কহিও বিবরি” । 


অবসর-সরোজিনী। ১২৫ 


অসংখ্য ভারতবাসী ফেলিতেছে অশ্রুরাশি, 
গীড়নে গীড়িত হয়ে দিবস শর্ববরী | 
কহিও তা”দেরে। ছুঃখ রাণীরে বিবরি। 
| ৪ ১৬ 
ভারতের প্রিদ্ধ বন্ধু ফসেট্‌ স্থজন, 
যিনি ভারতের তরে, প্রাণ মন পণ ক'রে, 
করি'ছেন পরিশ্রম ; কে আছে তেমন ? 
আমাদের হুঃখগুলি, ক'ও তা'রে খোলাখুলি, 
ভারত-মাঁএর এই যাতনা ভীষণ 
বল তা'রে, প্রিয় সখা, ভূল না যেমন ! 
১৭ 
কেন এত বলিলাম ?--আছে হে কারণ; 
বন্ধু কলে এত কথা, নতুব! কি মাথাব্যথা ? 
কেন বৰ! বলিব এত.? কিবা প্রয়োজন ? 
বন্ধু-অনুরোধ রেখ, দেখ, ভাই, দেখ দেখ, 
ভুল না এ ক'টি কথা-_ভুল না কখন; 
ভারত-ছুর্দশা যেন থাকে হে স্মরণ | 
১৮ 
এদেশীয় যত জন বিলাতে গিয়াছে ; 
যাইয়! আবার যা'রা ফিরি' আসিয়াছে) 


১২৬ অবসর-সরোজিনী । 


তা"দের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই, 
যেমন ভারত, হায়, তা”ই রহিয়াছে! 
কৌথ! তারা ফিরি আমি” ভারতের ছুঃখরাশি 
নাশিতে করিবে ব্রত যতন সহিত ; 
তা" না হ/য়ে,এ কি হায়, দেখি বিপরীত ! 
১৯ 
বিলাঁতে যা"বার কালে করে তা"রা পণ, 
নাশিবে দেশের দুখ, উজ্জ্বল করিবে মুখ 
স্বজাতির, কতু তা"র হবে না লঙ্ঘন, 
“শরীরপতন কিংবা! প্রতিজ্ঞাপুরণ 1” 
কিন্ত দেশে ফিরে এসে, দেখ! দেয় অন্য বেশে, 
সে যেন সে নহে--নহে ভারত-কুমার ! 
বিলাতের হাঁওয়! লেগে বিলাতী ব্যভাঁর। 
৩ 
বিলাতের মাঁট বুঝি ইন্দ্রজালময় ! 
এদেশীরা তথা গিয়ে, বিলাতী মৃত্তিকা ছুঁয়ে, 
স্বজাতীর স্নেহ মায়া তা*ই ভুলে রয়! 
দেখিয়া! দেশের দুখ, তা"দের পাষাণ বুক 
ক্ষণেকের তরে, হায়, নরম না হয়! 
“বিলাতে শিক্ষার ফল+ এরেই কি কয়? 


অবসর-্নরো্জিনী ১২৭ 


২১ 

তাই বলি, দেখ ভাই, তা'দের মতন, 
যেন হে তোমারে! মন, নাহি হয় কদাচন, 

তাঁ*র চেয়ে দেশে থাঁক দেশের রতন। 
যাইয়া সাগর-পার, ভারতের দুঃখভার 

কণামাত্র যদিও হে না কর মোচন, 

তা” হলে কি লাভ করি? বিলাতগমন ? 

যদি বল, নিজে তুমি বিদ্বান্‌ হইবে; 

তা"র চেয়ে মূর্খ ভাল, কেই না কহিবে ? 





স্থৃতি। 
১ 

স্বৃতি গো, যখন আমি সংসাঁর-ভাবনা 
পরিহরি' নিরজনে.নিবমি নিশ্চিন্ত মনে 

করিতে তোমার, দেবি, মানসে অর্চনা ; 

জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা । 
মনের নয়ন খুলি”, দেখাও ঘটনাগুলি, 

একে একে করি" যবে অঙ্থুলি-চালনা ) 
তখন আমার চিত কতু প্রীত, কভু ভীত, 

কখন” ছুখিত, ভাবি' মে সব ঘটনা । 


১২৮ অবসর-সরোজিনী। 


২ 

পিতৃমাতৃহীন আমি বিধিবিড়ন্বনে ! 
শৈশবে ছাড়িয়ে তী"রা হ'ন মম আখিহারা ; 

আকুল জীবন এবে শোকের জীরনে ! 

কি স্থখ আমার, স্মৃতি এ ভব-ভবনে ? 
বহুদিন গেল চ*লে, ভাসি আমি নেত্রলে, 

তুমি পুন তাহাদিগে আনি” দরশনে, 
কীদাঁও অধিকতর, হৃদয় ব্যাকুল কর, 

উলে শোকের দিদ্ধু নিশ্বাস-গর্জ্নে ! 


৩ 

স্নেহের মূরতি মোর জনক জননী, 
তোমার মায়াতে, স্ৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি, 

প্রাতি-সহ শোক আমি” আঁবরে অমনি! 

সে ভাব লিখিতে কভু পারে কি লেখনী ? 
যতক্ষণ তুমি থাক, তা”দিগেও কাছে রাখ, 

কিন্তু হায়, মায়াবিনি, পাঁলাও যেমনি, 
তাঁরাও তোমার সনে, কি জানি,কি ভাবি মনে, 

চলি' যান; কাঁদি একা-_লুটাই ধরণী! 


৪ 
আবার কখন' তুমি দেখাও আমায়, 
“শৈশব জীবন দম, রবিতলে অনুপম, . 


গবসর-সরোজিনী । ১২৯ 


কিছু নাই”,__সত্য কথা, সন্দেহ কি তায়? 
পাইলে শৈশবে, বল, অমর! কে চায়? 
শৈশবে যে কত সখ, পাই যদ্দি কোটি মুখ, 
সে স্থখ বর্ণনা তবু কভূ করা যায়? 
মানব-জীবনে যদি স্থখ লিখে থাঁকে বিধি, 
তবে সেই স্তুখ স্তুধু শৈশর দশায়। 
৫ 
সংসারের বিষময় ভাবি-চিন্তানল 
ভুলে না তখন হদে, সদাই আনন্দ-হুদে 
সন্তরি, আনন্দময় নিখিল ভূতল! 
সফল নয়নে হেরি সকলি সফল। 
পিতা মাতা সে সময়ে, স্েহভরে কোলে ল'য়ে, 
মমতা করিয়ে মুখ চুম্বে অবিরল। 
বালবন্ধুগণ-সহ ধূলি খেলি' অহরহ, 
ফোটে রে মানস-সরে আনন্দ-কমল ! 
5 
শৈশবে যে নখ, আহা, সে স্থুখ সমান 
কি সখ জগতে আর? রাজার রাজত্ব ছার, 
কিব! সুখ লতে, ছাই বীরের পরাণ 
শৈশবেই করে বিধি মহামণি দান। 


১৩5 অবসর-সরোজিনী। 


শৈশবে যে স্থখ আছে, সামান্য তাহার কাছে 
যৌবনের স্থখ_-সে যে কলম্ক-নিশান ! 
 মোণা-সহ পিতলের প্রভেদ যেমতি ঢের, 
শৈশব যৌবন-স্থখে তথা ব্যবধান। 
৭ দ 
স্মৃতি গো, এখন্‌ মোর এসেছে যৌবন 
বিচিত্র কালের খেলা, হারা"য়েছি ছেলেবেলা, 
এ জনমে-__জন্মশোধ--পা'ব না কখন ! 
পিতল সম্বল এবে হারা'য়ে কাঞ্চন ! 
জানিতাম যদি আগে, যোঁবনে জীবনে লাগে 
সংসারের বিষ-বাণ, তা” হলে তখন, 
ছাড়'-ছাঁড়'শৈশবেতে যত্ব করিতাম যেতে 
অনৃশ্টে শৈশব যথা করে পলায়ন। 
৮ 
এখন মে আশা কর! নিশার স্বপন! 
ছুটিলে ধনুর তীর, ফেরে কি ফিরা?য়ে শির? 
ভাটার প্রবাহ করে উজানে গমন ? 
কালের সাগর-গর্ভে ডু'বেছে রতন ! 
কিন্তু, মায়াবিনি স্মৃতি, কেন তুমি নিতি নিতি, 
হারান সে ধনে এবে কর প্রদর্শন ? 


অবসর-সরোজিনী । ১৩১: 


শৈশব এখন, হাঁয়, মরু-মরীচিকা প্রায়, 
কেন দেখাইয়া কর অন্তর পীড়ন £ 
৯ 
যাই হৌক্‌, এক দিকে যেমন কীদাঁও, 
তেমনি গে! পক্ষান্তরে ভাসাঁও স্থখের সরে, 
হাসাও বিষঞ্ঝ মুখ, হৃদয় নাচাও, 
ভবিষ্য-মুকুর যবে সম্মুখে দেখাঁও। 
আশ! রে লইয়ে সাথে, কত কি যে দেখি তাতে, 
তুমি পুন মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও। 
রঙ্গ আরো বাড়ি? উঠে, স্থখের তরঙ্গ ছুটে, 
হৌক্‌ বা না হৌক্‌, কিন্তু দেখীঃয়ে ভুলাও। 
১০৩ 
স্বৃতি গো, আবাঁর বলি, যদিও আমায় 
ভাঁবি-স্থখ জলধিতে পার তুমি ভাসাইতে, 
তবুও তাহাতে পুন ছুখ দেখা যায়! 
স্থখ দুঃখ দুই জনে দৌহার সহায়। 
ভাবি অন্ধকারময়, স্থখ দুঃখ ছুই রয়, 
প্রকৃতির বিধি ইহা, অন্যথা কোথায়? 
একই জলধি-জল ন্থ্ধা আর হলাহল 
ধরেছিল; শশী অই কলঙ্ক স্থধায় ! 


অবসর-সরোজিনী 


চমকে হৃদয়, স্মৃতি, আবার যখন, 
দেখাও আমায় তুমি ভীষণ-নরক-ভূমি-- 
অনন্ত শোণিত-সিন্ধু করি'ছে গর্জন ; 
তদুপরি দীপ্তশিখ ক্ষিপ্ত হুতাশন | 
শাণিত প্রথর ধার অস্ত্ররাশি সারে সার 
ঝকি'ছে অনলে, রক্তে লোহিত বরণ! 
রক্তে ডুবি” পাগী যত, অস্ত্রেতে হয়ে আহত, 
পুড়িয়। ছুতাশে করে হতাশে রোদন !-_ 
১২ 
পরিত্রাহি পরিত্রাহি ! শব্দ শোনা যাঁয়, 
কিন্তু কে করিবে ত্রাণ, পাতকীরে দয়া দান, 
যমের নিয়মে হেন বিধান কোথায় ? 
অনন্ত জীবনে শাজা অনন্ত তথায়। 
ব্রন্মা্ড হইবে ধ্বংস, মরিবে জান্তব বংশ 
কোটি কোটি কোটি বার অসংখ্য সংখ্যায়; 
পুন কোটি কোটি বার, স্থষ্টি হবে সবাকার ; 
কিন্ত রে পাপীর শাস্তি অন্ত অক্ষয়! 


১৩ 
পাপী দণ্ডিবাঁর সেই নরক ভীষণ 
দেখাও আমারে যবে, অতীব কাতর রবে 


১৩২ 


অবসর-সরোজিনী। ১৩৩ 


কেঁদে উঠি_-আশঙ্কায় শশঙ্কিত মন! 
পাপভক্ত, স্মৃতি, আমি-_কে আছে তেমন ? 
যা" হৌক্‌, যদিও তুমি দেখায়ে নিরয়-ভূমি, 
আমারে আকুল কর; তা" হ'তে ভীষণ 
অধীনতা-বন্ত্ণায যেরূপ ভ্বলিছি, হায়, 
তা? সহ নরক-আ্বাল] হয় কি তুলন? 
১৪. 
অর্কবূদ নরক-করেশ যদি এক হয়, 
কিন্তু পর-অধীনতা যেরূপ ধরে ক্ষমতা, 
অর্ববদ নরক ভ্বালা কোথা পাড়' রয়! 
শুল সহ ক্ষুদ্র কাট! তুলিত কি হয়? 
অয়ি স্মৃতি, দেখ ভেবে, ভাঁরতবাসিরা এবে 
পরাধীন হ'য়ে, হায়, কত জ্বাল! সয়। 
অসংখ্য নরক-ভূমি হ'য়েছে ভারতভূমি, 
শমন-নিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয়! 
১৫ 
কি লাভ ধরিয়! তবে অধীন জীবন ? 
থেতে শু"তে,দিনে রেতে আশা কার ছুখ পেতে, 
পরের পাদুকা শিরে করিয়া! বহন? 


এ হু'তে নরক, স্মৃতি, সুখের ভবন। : 
১২৬. 


১৩৪ অবসর-সরোজিনী । 


যাহাঁরা পাঁতকী হয়, তা"রাই নরকে রয়, 
প্রতি পলে সয় বটে অসহা গীড়ন) 
তা” হ'তে পাতকী যা"রা, এ ভারতে এবে ত”র৷ 
পরাধীন হ'তে করে জনম গ্রহণ! 
১৬ | 
তবে আর কিবা সখ থাকিয়া হেথায়? 
বরঞ্চ নরকে রব, শমন-পীড়ন স"ব, 
ডুবিব শোণিতে, দগ্ধি” অনল-শিখায় ; 
সেও ভাল, এ যাতন! সহ! নাহি যায়! 
তুমিও তা” হ'লে, স্মৃতি, পরাধীনতার ভীতি 
দেখা'য়ে কি পারিবে গো, কাদাঁতে আমায় ? 
ভুলিব তোমায় আমি, ভুলিব ভারতভূমি, 
অধীনতা-নিষ্পীড়ন ভূলিব তথায়। 





নলিনী। 
১ 
নবীন প্রভাত ; বিমল গগন্ন ; 
বিমল শীতল সরসী-জল ; 
কুম্বম-ন্থরভি-পুরিত পবন; 
শিশিররমিত কুহমদল। 


অবসর-সরোজিনী । ১৩৪ 


. ২ 
তরুণ অরুণ অরুণ কিরণে 
পুরব আকাশে বিকাশে ধীরে ; 
অমনি সরসী উজল বরণে 
হাসিয়া উঠি'ছে লহরী-শিরে | 
1 
প্রভাত নেহারি, প্রভাতী গায়ল 
আঁখি উনমীলি” বিহ্গচয় ) 
সে স্বরলহুরী সমীর বহিল ; 
“উঠ,-_জাগ” রব ভুবনময়। 
৪ 
মিলিনু নয়ন ; তবু ঘুম-ঘোরে 
আবার শুইতে বাসনা হয়; 
কিন্তু ধনী নই, কাজে কাজে মোরে 
উঠিতে হইল ;--না হ'লে নয়। 
€৫ 
ত্যজিয়! শয়ন, চলিনু বাহিরে, 
_ মুছিতে মুছিতে নয়ন ছুণটি। 
দেখিনু খিড়কি-সরোবর-নীরে 
রায়েছে একটি নলিনী ফুটি'। 


১৩৩ 


অবসর-সরোজনী। 


৬ 
এক দিন” আমি এ সরদী-জলে 
দেখিনি ফুটিতে কমল ফুল; 
বিধাতার গুণে, স্থভাগ্যের বলে 
আজি হেরিলাম ;--শ্বোভার মূল ! 
৭ 
পুর্ণিমার চাদে পাইলে যেমন 
স্থনীল গগন মধুর হয়; 
নবীন নলিনী পাইয়া তেমন 
সরদী-দলিল মাধুরীময় ! 
৮ | 
বাড়িল আমোদ--সরসী-নিকটে 
সবেগে চলিনু-বাঁসনা মনে-- 
তুলিয়া নলিনী হৃদয়ের পটে 
রাখিব সাদরে বতন-সনে। 
৯ 
কাছে গিয়া দেখি, সাধের আমার 
স্থলকমলিনী ফুটেছে জলে ; 
(আকণ্ঠ-সলিলে ব্দন-বাহার 1) 
ভ্রমে ভ্রমরের। ভ্রমে স্বদলে। 


অবসর-সয়োজিনী | ১৩৭ 


৯০ 
হাসিয়া প্রিয়ারে কহিন্ু তখন; 
“সাবাস্‌ অয়ি লো নলিনি প্রিয়ে।” 
প্রেয়ী আমারো হাসিল তখন, 
ঝরিল অস্ত অধর দিয়ে ! 


সপ 


অভাগার বিধাতা । 
৯ 
রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় রে; 
সেকালে দকল লোকে পুলকিত হয় রে। 
ফিরাই যে দিকে আখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি, 
দেখিয়া সবারে, আহা, সদা স্থখময় রে ? 
রজনী প্রভাতে বে তপন উদয় রে। 
কেন তা'রা মোর মত, হয় নাই ভাগ্যহত, 
কেন তা"র! দিবানিশি এত সুখে রয় রে 
তা'দের বিধাতা! যে রে নিরদয় নয় রে! 
২ 
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে! 
লোহায় শিলায় গড়া তাহার হৃদয় রে! 


১৩৮ জবসর-সরোকিন্ট। 


আমার বিধাতা যিনি, আমারে বিমুখ তিনি, 
ভুলেও আমার প্রতি হু'ন না সদয় বে, 
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে! 

বিশাল জগতিতলে, স্থখ যে কাহারে বলে, 
জানিতে নারিনু আজ”, বড় খেদ হয় রে, 
চিরকাল দুখানলে ্ পরাণ দয়রে! 


যা” কিছু কোমল হেরি এ ভূবনময় রে, 
আমার বিধাতা তা"র রচয়িতা নয় রে! 
ললিত কুম্বমদল, বিমল তরল জল, 
জগত-ললাম নারী কোঁমলতাময় রে, 
আমার বিধাতা তা”র রচয়িতা নয় রে! 
চাদের কিরণ-স্তধা, প্রেমিজন-প্রেম-ক্ষুধা, 
হুরৰি-বিহগ্র-বুলি চিরমধুময় রে, 
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে! 


সাঁধুর ঘরল চিত করুণা-নিলয় রে; 
শিশুর মধুর মুখে হাঁসি মধুময় য়ে; 
স্নেহ প্রেম দয়! মায়া, গুণবতী সতী জায়া, 
অধণী নিরোগকায়! মানব নিচয় রে! 
আমার বিধাত| তার রচয়িত। নয় রে। 


মবসর-সরোজিদী। ১৪৪ 


কুম্থমে হ্বতার মধু, সরল প্রণয়ী বধু, 
সঙ্গীত-লহরী, মরি, চিরম্তবধাময় রে, 
আমার বিধাতা তা" রচয়িতা নয় রে! 


মরসী-লহ্রী-করে ণাল-বলয রে, 
সরসী-ললাটে ফৌঁটা ফোটা কুবলয় রে; 
হরিণীর বাকা আখি, লতিকাজড়িত শাখী, 
জলহীন মরুভূমে পূর্ণজলাশয় রে, 
আমার বিধাতা! তার রচয়িতা নয় রে! 
প্রভাতে নিশির শেষে, শিশির-মুকুতা৷ বেশে 
সাজিয় কুস্তমকুল দিশি উজলম্ রে, 
আঘার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে। 


তা” ছাড়া যা? কিছু আর, ভাল বোধ হয় রে, 
আমার বিধাত! তার রচয়িতা নয় রে! 
কি তবে, বিধাতা মম- নিদারুণ নিরমম-. 
করেছে স্বজন, বল, এ জগতময় রে? 
কি ক'ব সে কথা, হায়, দুখে বুক দয় রে! 
যা? কিছু হেরিলে পরে, অথবা শুনিলে পরে, 
ছদয় ছুখিত সদ1- ভয়ের উপয় রে! 
তাঃরি বৃদ্য়িত| যোর বিধাত। নিদয় রে! 


১৪৪ অবসর-নরোজিনী। 
প্রচণ্ড অনল, বজ্জ ভীষণতাময় রে) 
মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে; 
ভানূদয়ে কুহেলিকা, মরুভূমে মরীচিকা, 
জলপোতে অবস্থানে ঝটিকা উদয় রে! 
তা”রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে! 
কঠিন পাষাণময় উন্নত ভূধরচয়, 
শৌণিত-লোলুপ যত স্বাপদ নিঠয় রে, 
তা"রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে! 


৮ 

লোভ হিংসা দ্বেষ রোষ নিষ্ঠ,র-হৃদয় রে, 

তা”রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে! 
প্রাণনাশ হলাহল, সাগরের লোণ! জল, 

খল নর, খল সর্প কালকুটময় রে, 

তারি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে ! 
চিন্ত। স্বরা শৌক রোগ, দরিদ্রতা ছুঃখভোগ, 

জীবনসংহারকারী মৃত্যু দুর্জয় রে, . 

তা”রি রচয়িতা! মোর বিধাতা নিদয় রে। 


৯ 
সাধে কি এ কথ! বলি ? ন! বলিলে নয় রে? 
আমায় বিধির বড় কঠিন হৃদয় রে! 
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তা" নহিলে মোরে কেন স্থজন করিয়! হেন, 
কেন মোরে আজীবন দুখানলে দয় রে! 
আমার বিধাতা মৌরে বড়ই নিদয় রে! 
শৈশবে অনাথ হ'য়ে, দারিদ্র্যের বশে রয়ে, 
কি-যে দশা,আঁজ' মোর। ছেন কার*নয় রে! 
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে! 


একটি দিনের, তরে পৌঁড়া হৃদয় রে, 
জানিতে নারিল, হায়, স্বখ কা'রে কর রে! 
দারুণ রোগের জ্বালা দিবানিশি ঝালাপাল! 
করিতেছে মোরে, এতে স্থখ কভু হয় রে? 
আমার স্রখেতে মোর বিধি স্থখী নয় রে! 
 উদর-অন্নের তরে, প্রাণ যে কেমন করে, 
কোন' দিন অর্ধীশন, কভু তা”ও নয় রে! 
ভিক্ষা করি আশা, কিন্ত সরমের ভয় রে! 


আমার বিধাতা নি নিদয় রে! 
নিমিষের+ তরে, হায়, হয় না সদয় রে! 
পূরাণ মলিন বাঁদ, ছিন্ন তা'র চারি পাশ, 
কি.করি, পরিয়া লজ্জা টাকিবারে হয় রে, 
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে! 


১৪২ অবসর-সরোজিনী । 


দয়ালু যা'দের বিধি, সে বিধির ভাল বিধি, 
তাহার স্থজিত যারা, সদ! স্খে রয় রে, 
আমার বিধির বিধি ঠিক বিপর্যয় রে ! 


১২ 
কীদা'তে কেবল মোরে-_হছেন বোধ হয় রে-- 


স্বালাইতে রোগে শোকে দুখে এ হৃদয় রে, 
আমার বিধাতা মোরে, অভাগা দরিদ্র ক'রে, 
স্থজিল, স্ত্ধূ তা নয়,__পুন নিরাশ্রয় রে! 
সাঁধে বলি বিধি মোর বড়ই নিদয় রে? 
আমার যে কত দুখ, পাই যদি কোটি মুখ, 
পাঁই যদি কোটি যুগ-__গণনা-সময় রে, 
নির্ণয় তথাপি এর হ'বে না নিশ্চয় রে! 


৩ 

কার” কার? মতে বির স্বখের আলয় রে, 

স্থখী যারা, এই কথা৷ তাহারাই কয় রে। 
আমার তা” বল! মিছে, বিধি মৌর আগে পিছে 

জ্বালিয়াছে দুঃখানল, নিভিবার নয় রে! 

কাজে কাজে মোর মর্তে-_বিশ্ব ছুখময় রে! 
ভবে এ বিশাল ভবে, বাঁচিয়া কি লাভ হ'বে? 

কি লাভ বন্ত্রণা সয়ে? মৃত্যু যদি হয় রে, 

তা” হ'লে এখনি বাচি--জুড়ীয় হৃদয় রে! 
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১৪ 
মোর যদি মৃত্যু হয়, হ'বে স্থুখোদয় রে, 
জীবিত-যন্ত্রণা-স্বালা হইবে বিলয় রে; 
তা” হ'লে বিধির মোর রবে না দুখের ওর, 
তা+ই বুঝি অভাগার মৃত্যুও না হয়. রে! 
সাধে কি বলি রে মোর বিধাতা নিদর রে? 
রোগের দারুণ ক্লেশ, দারিদ্র্যের একশেষ, 
নয়নের জলে সদা-ভাসি'ছে হৃদয় রে, 
অভাগ! আমার মত আর কেউ নয় রে! 
১৫ 
ধরিলে কুম্্মে কীট হৃষমা কি রয় রে? 
রোগে ছুখে সেই মত আমার হৃদয় রে! 
কমল! আবার, হায়, আমারে না ফিরে চায়, 
নাহিক রক্ষক কেউ, নাহিক আশ্রয় রে, 
আমার বিধির গুণে শমন' নিদয় রে! 
হায়, আর কত কাল, সহিব এ ছুখজাল, 
হ'বে না কি অভাগার স্থখের উদয় রে? 
কেমনে হইবে? মোর বিধি যে নিদয় রে। 
সাবাস্‌ বিধাতা, তোর কঠিন হৃদয় রে। 


১৪৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


শৃন্কৌটা। 
১ 
একদ! বিরক্ত হ'য়ে জন-কোলাহলে 
চলিলাম শান্তি লাভে বিজন কাননে; 
নিবিড় পাদপশ্রেণ, দৃষ্টি নাহি,চলে ; 
বমিলাম স্থির হ'য়ে হরষিত মনে । 
বসে আছি ; অকম্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত 
পিছনে_-অনতিদূরে পড়িল নয়নে 
একটি স্চারু কৌটা বিজন কাননে। 
২ 
নিরজন বনে কৌটা ! বিচিত্র ব্যাপার ! 
কুতুহলী হ'য়ে সে'টি কুড়ায়ে নিলাম। 
খুলিলাম তাড়াতাড়ি ভি রে তাহার 
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাঙ্গ 
কিছু নাই-_শুন্যময় ; কিন্ত হেন বোধ হয়, 
আছিল রতন তা"য়, দেখি জানিলাম, 
যেহেতু রতন-চিহৃ লক্ষ্য করিলাম। 
৩ 
নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ 
এ কৌটারে, আনি' এই অটবী মাঝার, 
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আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন, 
থালি কৌটা ফেলি” গেছে অ'টিয়৷ আবার! 
বিবিধরপ্ীনে আকা কৌটা এবে ধুলিমাখা, 
রতন হাঁরা”য়ে যেন মলিন আকার 
বানী ফোট! ফুল যথা পল্লব মাঁঝার। 
৪ 
নিরখি” কৌটায়,মনে হইল উদয় 
ভারতভূমির দশা, ছুখের কাহিনী !_. 
স্বাধীনতা-রত্ব-হারা-_এবে শুন্যময়__ 
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী ! 
চিত হ'ল ব্যাঁকুলিত, নান! চিন্তা সযুদিত 
হইল মানসে ; হায়, দুখের কাহিনী,_- 
তাঁরত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী ! 


একটি চিন্তা । 


স্থান-_বঙ্গ-রঙ্গডূমি ও ভংপার্থস্থ সরোবর। 
সময়--মেঘনাদবধাভিনয়ের রজনী, ৩*এ ফাল্‌গুন--১২৮১ 


১ 
সপ্তমীর চাঁদ স্থনীল গগনে 
হাসি'ছে উজল মধুর কিরণে) 


অবসর-সরোবিনী। 


বসন্তসমীর বহি*ছে ম্বুল; 
প্রকৃতির মুখে মধুর হাসি! 
নাট্যশালা পাশে সরোবর জলে 
শশীর মূরতি ছুলিয়া উজলে ) 
বায়ুপথগামী জলদের ছায়! 
. সরসী-সলিলে যাই'ছে ভাদি?। 
২ 
দেখিলাম আমি সে সর-মূরতি 
ক্ষণ পরে পুনঃ স্থিরভাব অতি ; 
নাহিক লহরী, নাহি বিধুনন, 
অচল, অনড় সলিল রাশি। 
কিন্তু, পাশে, হায়, নাট্য-গৃহ মাঞ্জে, 
অভিনেতৃগণ সাজিয়া স্বসাজে, 
করে অভিনয়, রঙ্গ করে কত; 
কাদিয়। কাঁদায়-_হাসায় হাপি?! 
৩ 
দেখি' সরোবরে, দেখি' নাট্যাগারে, 
সহসা তখনি মনের মাঝারে 
চিন্তা এক আসি” হইল উদ্দিত, 
কহিলাম আমি আপন মনে )--- 
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ওরে বঙ্গবাসী, ছাড় রে বিলাস, 
আমি” দেখ চেয়ে সরসী-সকাশ, 
গভীর মূরতি নৈশ সরোবরে 
বারেকের তরে দেখ নয়নে ! 
পু 
মেতেছ তোমর! নাট্য-আভিনয়ে ; 
দেখে দর্শকের! পুলকহৃদয়ে। 
অভিনেতৃগণ, দর্শকের দল, 
এস একবার সরসী-তটে ! 
উঠে তোমাদের আনন্দ-লহরী, 
কিন্ত সরোবরে নাহি রে লহরী, 
সরোবরে আজি আদর্শ করিয়া, 
দেখ দেখি ভাবি” মানস-পটে ;-- 
,€ 
সখের ভারত ছিল রে যখন, 
স্থখের সময় ছিল রে তখন; 
এখন্‌ গিয়াছে সে দিন ঘুচিয়া, 
পরের অধীন ভারত এবে ! 
স্বাজে কি এখন আমোদ, বিলাস ? 
এখনি আসিয়া সরলী-নকাশ, 


৯৪৮ 
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সরসীর মত হও রে সকলে, 
নরমীর ছবি দেখ রে 'ভেবে! 
ঙ 
ভারতের দুখে যেন রে সরসী 
ভাসায়ে ধরেছে দুখের আরমী ; 
প্রতিবিম্ব দেখি” পাঁরিবি জানিতে ;-- 
উচিত তোদের কিরূপ হওয়া। 
হইতে উচিত সরদীর মত, 
ছাঁড়িতে উচিত রঙ্গ রম যত, 
করিতে উচিত অশ্রু বরিষণ, 
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া। 
৭ 
মজেছ সকলে অভিনয়-স্থখে, 
কিন্তু একবার চাও রে সম্মুখে ) 
কি যে অভিনয় হয় অবিরত, 
ঘ্বণ! লজ্জা ছুথ কেবলি তায় 
চাঁপা/য়ে পাকা তোদের মাথায়, 
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরা”য়ে গলায়, £& 
বানরের মত নাচা'য়ে নাচা”য়ে 
বিদেশীরা ঘু'সি মারে মাথায়! 


অবসর-দরোজিনী ॥ ১৪৯, 


রঃ ৃ 
তথাপি রে তোরা, ওরে বঙ্গবাঁসী, 
আমোদ বিলাসে রব দিবানিশি ? 
কারেকের তরে কর রে স্মরণ ,- 
উচিত এখন কিরূপ হওয়া । 
হইতে উচিত সরসীর মত, 
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ রস যত, 
করিতে উচিত অশ্রু বরিষ্ণ,' 
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া। 


পিপি 


পূর্বরাগ। 
১ 


শরদপুণিম চন্দ পহিলে মনোহর 
যুঝে, সই, ভেইত জ্ঞেয়ান ; 

অব শশী কছু নু, অব সোই নটবর 
শতশশিহসিত বয়ান! 

যে! দিন যমুনাতট কেলি-কদম-যুলে 
প্রথম দরশ হরি-সাথ, 

সে! দিন অবধি হুম সো! যমুনা-কুলে, 
আশ কর রহ দিন রাত। 
পুন পুন হের প্রাগনাথ। 


১৫০ 


অবসর-সরোজিনী। 


২ 

নধর অধরে ধরু মধুর মুরলী যব, 
নিশীথে পুলিনে বধু মোর, 

বীণা-ঝনকাঁর জিনি+ বরখে মধুর রব, 
শুনি মোর চিত হোয় ভোর ! 

সো রব লখই হম ত্যজই শয়ন, সই, 
অনুরাগে ইতি-উতি ধাই) 

পুন সে! মুরলী-রব শুনই না পাঁওই, 
শয়নে শয়নে ফিরি” যাই। 
স্বপনে বধুরে পুন পাই। 

৩ 

নূতন পীরিতি মোর নূতন কুস্থম সম, 
মাধব মধুকর তায় ; 

নৃতন স্থরস মধু উছলয়ে অনুপম, 
অব কহ! নাগর রাঁয়? 

নিশি দিন বধু লিয়ে, দহত দগধ হিয়ে, 
গুরুদুরজন-ডর-শেল ! 

পেখই না পায়ন্ু সো নবজলদতনু, 
আখি তিরপিত নাহি ভেল। 
রমণী-জনম মিছা গেল! , . 


সর-সরোজিনী। ১৫১ 


৪ 
সহি রে, ভেইল কাহে কামিনী জনম মম ? 
ফাহে না ভেইনু বন-ফুল ? 
গীথই রেসম-ভোরে হমার সে প্রিয়তম 
ডুলায়ত; ভ্রমর আকুল ! 
নৃপুর জনম মম কাঁহে সহি ভেল, নহি ? 
বাজ, কানুক পায়; 
অগুরু চন্দন চুয়া কাহে না ভেইনু, সহি? 
সাজত, কানুক-গায়। 
রমণী-জনম মিছা, হায়! 
৫ 


যদি লো পরাঁণ-সহি,কালিয়া কোকিল। হম 
ভেইত, কানুক-গুণ 

গান করু তরূপরু, কুহুকুছু রব কর, 
চিতম্থখ লভর্ভু গুণ ! 

ইহ ব্রজরজ, সহি, কাহে না ভেইনু হ্ম, 
- যাওয়ে বধু যব গোঠে ; 

চরণ পরশি” তার, ঘুচত রে ছুখভার, 

. “যৈমে ভেখজে রোগ ছুটে ! 


অবসর-সরোজিনী । 


রমণী-জনম মহাপাপ! 
রমণী-জন্মে অভিশাপ ! 





বিজয়া-দশমী। , 
স্থান-ভাগীরখী-তট। সময়-সন্ধার প্রার!ল। 
পুণ্যতোয়া ভাগীরধি,আজি মা তোমার 
কি হেতু স্থষমা এত ? কেন ছু" নয়ন 
নিরখি' তোমায় আনি আনন্দ অপার 
লভিতেছে ? স্ব্যা মা, এর আছে কি কারণ! 
আছে-আছে, তা নহিলে কেন স্থখোদয় ? 
শশী না উদ্দিলে কভু চন্দ্রিকার তাস 
খেলে কি ধরণী-হৃদে ? কারণ নিশ্চয় 
আছে-_মছে--এতক্ষণে হয়েছে বিশ্বাস। 
২ 
বিজয়া-দশমী তিথি আজি বঙ্গালয়ে, 
শারদীয় উৎসবের শেষ-স্থখ-দিন;-- 
বরগীয় আনন্দরাজি বাঙ্গালী-হদয়ে 
নমুদিত আলি,-.দবে অন্ুখ বিহীন। 


অবসর-সরোজিনী। ১৫৩ 


ত্রিদিনপুজিত দশতৃজা'র মূরতি 
তোমার গভীর গর্ভে দিতে বিসর্জন, 
আড়ম্বরে আসে সবে, ধীরি ধীরি গতি ; 
বিজয়া-বাজনা বাজি? জাগায় শ্রবণ। 
৩ 
নানাদিগাগত লোক মুর্তিবিসর্জন 
দেখিতে, তোমাঁর তটে সবে উপনীত ; 
অলোকসামান্য স্থখে সকলে মগন, 
সকলেরি আঁখি আজি হর্বিকসিত। 
স্থলোহিত বীততাপ উজ্জ্বল তপন 
অন্তাঁচল-অভিমুখী হ/য়েও সুন্দর 
হাসেন হরিষে, যেন করি” দরশন 
আজিকাঁর মহোৎসব বঙ্গের ভিতর । 
8 
ক্ষণকাল রহ, রবি, ক্ষণকাল তরে 
াড়াও, একটি মম আছে নিবেদন )-- 
যাইতেছ তুমি এবে পশ্চিম-সাঁগরে ; 
ভাল হ'ল, মেই দিকে করিয়ে গমন, 
যা'রে পা'বে, তা"রে ক্'বে স্মরণ করিয়ে, 
অধীন. হয়েও বঙ্গ এখন কেমন 


৯৫৪ 


অবদর-সরোজিনী। 


স্থখ লভে সনাতিন ধর্ম আচরিয়ে ; 

ধর্মাই এখন তা"র একমাত্র ধন। 

৫ পু 

গিয়াছে বঙ্গের, হায়, গিয়াছে সকল ! 

তখাপি এখন, তার হৃদয়ঃআঁগারে 
সনাতনধর্ম্মরূপ রতন উজ্জ্বল 

সদা বিরাজিত , যেন সরসী মাঝারে 
করি-পদ-বিদলিত-কমল-নিচয় 

ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে রয়, কিন্তু এক পাশে 
হয়ত একটি পদ্ম বিকিত রয় 

অগীড়নে, ধন্দদন তথ! এ বঙ্গ-আবাসে। 

৬ 

পরাধীন হ'য়ে থাকা যন্ত্রণ কেমন 

কে না জানে ? তুমিও তা জনি দিবাকর! 
বিভীষণ মেঘজাল যবে আবরণ 

করে তোমা, মেই কালে তোমার অন্তর 
গীড়িত কিরূপ হয়; দীপ্ত যুখ-ছবি 

মলিন-_অদৃশ্য--যেন সে তপন নহ, 
কত দুঃখ সে সময়ে, কহ দেখি, রবি! 
_ কতই বেদনা, হায়, হদয়েতে সহ! 


অবসর-সরোজিনী । ১৫৫ 


তোমার সে দশা রন বঙ্গ অনাথিনী 
পররকরে প্রপীড়িতা, হের আজি তবু, 
বিজয়া-উৎসব-স্থখ লভি” সীমন্তিনী 
স্ুথিনী কেমন, হেন হয় নাই কতু। 
জ্বলন্ত অনলে জল ঢালিলে যেমন 
নিভে যায়, সেইরূপ বঙ্গের হৃদয়_- 
অধীনতানলাদদ্ধ মলিন বরণ-__ 
আনন্দ-সলিলে আজি শীতলতাময়। 


রি 
ভাগীরথি, তব অই সরল প্রবাহ 

শীতলিয়া বক্ষ তব যেতেছে বহিয়! ; 
পরাধীনী বাঙ্গালার অন্তর-প্রদাহ 

শীতল হয়েছে আজি, দেখ গো চাহিয়া, 
বিজয়া-দশমী-স্থখ-প্রবাহ-বহনে। 

জীবনের যত জ্বালা বঙ্গস্থুতগণ 
ভুলিয়াছে আজি, সবে হরষিত মনে 

তোমার পবিজ্র তটে করে বিচরণ। 


৯ 
সকলেরি মুখে হাসি, সবার নয়ন, - 
দেখ দেখ, মহানন্দ-রসে স্বরসিত | 


১৫৬ 


অবসর-নরোজিনী। 


যাঁ"রি মুখপানে চাই, করি দরশন 
কি এক স্বর্গীয় শোভা বর্ণন-অতীত !. 
বহুদিন হ'তে তুমি, হিমাদ্রি-নন্দিনি, 
বঙ্গেরে পবিত্র করি” যেতেছ বহিয়া, 
কহ মোরে আজি, কলরব-নিনাদিনি, 
জুড়াও শ্রবণযুগ সে কথা কহিয়া 
১০ 
কত শত যুগ গত; ভারত যখন 
স্বাধীনতা-হেমময়-মুকুট-ভূষণে 
ছিলেন ভূষিতা, যত ভারত-নন্দন 
স্বাধীনতা-জয়-গান, হরষিত মনে, 
গায়িত, বাঁজিত বাদ্য, সমর-ভূমিতে 
“জয় স্বাধীনতা জয় !--ভারতের জয়!” 
বেদবাক্য সম এই ধুয়ার ধ্বনিতে 
ধ্বনিত হইত শূন্য আকাশ-হুদয়। 
১১ 
নে স্থখের শুভ দিন করি দরশন 
স্ুখিনী তুমিও, দেবি, কত হ'য়েছিলে ) 
দিবানিশি কুলুকুলু অস্ফট বাদন 
প্রবাহের করতালে বাজাইয়াছিলে ! 


অবসর-সরোজিনী। ১৫৭ 


আজ? তা” বাজাও বটে, কিন্তু গে৷ তেমন 
মনোহর নহে, এ যে নহে সে সময় । 
এবে ভারতের চিতে চিতা-হুতীশন 
প্রজ্বলিত, তা”ই, হায়, সবি বিষময়। 
১২ 
তা"র পর পুণ্য-ভূমি ভারতে যবন 
যবে প্রবেশিল হ'য়ে লোভের অধীন, 
ভারতের স্বাধীনতা! অমূল্য রতন 
(কোথা ন্বর্গ-স্থথ তা"র কাছে সমীচীন ?) 
সেই দিনে-_-কাল দিনে__বিধি-বিড়ম্বনে 
অপহৃত হইয়াছে! তুমি তা” তখন 
হেরেছ, হিমাদ্রি-স্থতে ! কিছু স্থখ মনে 
ভারতের তা”র পর করেছ দর্শন ? 
১৩ 
ভারত বা ভারতের অঙ্ক-স্থশোভিনী 
বঙ্গভূমি আজ? হাঁয়, পরের পালিত! 
পূর্ব্বের সে দিন ভাবি” দিবস যামিনী 
অশ্রচ্মুখী-মুক্তকেশ!-_ শোক-বিষাদিতা ! 
তা”, নদি, চক্ষে তুমি সদা নিরীক্ষণ 
করিতেছ, দত্য কও, ক'র ন! ছলনা, 


১৫৮ অবসর-সরোজিনী। 


সেদিন এ দিন সহ করিলে তুলন, 
নয় কি স্বর্গের সহ নরক-তুলনা? 
১৪ 
যা" হৌক্‌, তথাপি আজ বঙ্গ-স্থতচয় 
বিজয়া দশমী স্তখে মেতেছে, এমনি, 
অধীনত কারে বলে ভলেছে নিশ্চয় ; 
স্বাধীন! আজি গে যেন ভারত-জননী | 
পুর্ধ্রের সে স্ুখ-দিন আজি সমাগত ; 
দশদিশি স্্গ্রসন্ন ; ঘা" হেরি নয়ানে, 
তাতেই মাধুরী হাসে, যেন বিরাজিত 
স্বাধীনতা আজি এই বঙ্গ-নিকেতনে। 
১৫ 
ভোম!র প্রবাহ, নদি, আজি মনোহর ; 
আজি তব কলধ্বনি বীণার বঙ্কার; 
হাজি তব ছবিখানি সুষমা-আকর ; 
উন্নমিত বীচি আজি শোঁভার আধা; 
তোমার দু'কুল আজি, অয়ি কুলবতি, 
কত যে ধরেছে শোভা, ক'ব তা” কেমানে? 
ইান্দ্ের অমরাবতী, বখা শচীপতি 
বিরাজেন, তাই বুঝি এ বঙ্গভবনে । 


অবসর-সরোজিনী ৷ ১৫৯ 


১৬ 

রক্তছবি রবি অই পশ্চিম গগনে, 

হেরি" তীরে আজি চিত অতি হরষিত। 
প্রত্যহ রবিরে বটে নিরখি নয়নে, 

আজিকার মত কিন্তু নহে কদাচিত। 
অন্তগামী রবি-করে তোমার হৃদয় 

উজ্দূল লোহিত রাঙে সাভি'ছে কেমন ! 
অন্য দিন দেখিয়াছি, কিন্তু কভু নয় 

আঁজিকাঁর মত চিত-আখি-বিমোহন ! 


কতবার তব তটে টা সমীরণ 
যেবিবারে আঁসিয়াছি, দেখেছি তোমায় 
পলক বিহীন নেত্রে, কিন্ত গো নয়ন 
ছুড়া'ল যেমতি আঁভি-_কি ক'ব কথায়? 
দিনেকের তরে কভু হয়নি তেমন । 
পুরাঁণ-বর্ণিত তব মহির্মা অপাঁর 
প্রত্যক্ষ নিরখি আজি ; চারু দরশন, 


তিনি, তুনি গো আজি নয়নে আমীর! 
১৮ 
আজি বঙ্গবাঁপী, দেবি, দেখ গো নয়নে, 


মৃগ্য়ী উমারে তব অগাধ সলিলে 


অবসর-নরোজিনী। 


বিসর্জি'ছে বাদ্য সহ-_বিষাদিত মনে, 
অনিচ্ছায়-_বোধ হয়, তা”দেরে দেখিলে 
কিন্তু তুমি হৃষ্টচিতে, হমিতবদনে, 
কোমল-লহরী-কর করি, প্রসারণ, 
তব সপত্ীরে স্খে দৃঢ় আলিঙ্গানে 
করিতেছ তী”র সহ প্রিয় সম্ভাষণ। 
১৯ 
মৃগ্নয়ী প্রতিমা ক্রমে বিসর্জন করি» 
বিসর্জন-বাদ্য-সহ ফিরিল সকলে 
গৃহমুখে, গঙ্গাজল ঘটপাত্রে ভরি 
লইল লভিতে শীস্তি সে শান্তির জলে। 
কৃপণ যেমতি তার রজত কাঞ্চন 
সবত্তিকা খনন করি” রাখে লুকাইয়া, 
তেমতি গঙ্গার গর্ভে বঙ্গ-স্তগণ 
প্রতিমা রাখিয়া গেল যেন ডুবাইয়!। 
৩ 
দিবাকর অন্তমিত ; প্রদোষ উদয়; 
অগ্রগাঢ় অন্ধকারে ভাগীরথী-তীর 
ডুবিল ক্ষণেক তরে ; পুন আলো ময় 
হইল চৌদিক, গঙ্গা-স্বশীতল নীর | 


অবসর-সরোজিলী। ১৬১ 


সারি সারি দীপাঁলোক, আকাশে আবার 
শরতের দীপ্ত শশী দশকলা-জালে 

উজলিল হাপি” হাসি” বাহা কি বাহার ! 
উজ্জ্বল হীরক যেন ভূপালের ভালে। 


[সময় সন্ধ্যা ।] 
২১ 
জনশ্রুতি এইরূপ ;_-রঘুকুল-মণি 
রামচন্দ্র ভগবতী-পদ পুজ! করি? 
বধিলেন রাবণেরে, যেমতি অশনি 
উচ্চশির1! তালতরু ফেলয়ে বিদারি”। 
আজিকাঁর তিথি মেই-_বিজয়া-দশমী ; 
এই দিনে দশানন হইল নিধন, 
হরিষে রাঘব-সেনা করি” জয়ধ্বনি, 
পরস্পরে ক'রেছিল দৃঢ় আলিঙ্গন । 
২২ 
আজিও ভারতে তা"ই-বঙ্গে বিশেমতঃ 
বিজয়া-দশমী-তিথি সমাগত হ'লে, 
আর্ধ্যধর্মপরায়ণ হিন্দুগণ যত 
পরম্পরে আলিঙ্গন করে কুতৃহলে। 


অবসর-সরোজিনী। 


বহু যুগ গত হল, তবুও এখন, 
রামের গৌরব তরে হরষিত মনে 
হিন্দুজাতি পরস্পরে করে আলিঙ্গন ;) 
বিজয়া-দশমী ধন্য তাঁরত-ভবনে। 
২৩ , 
গুরুজনে প্রণিপাত, বাঁন্ধবের সনে 
প্রীতিময়ী কোলাকুলি করি'ছে সকলে ; 
সিদ্ধিজল পান করি” মিষ্টান্ন বদনে 
দিতেছে, ভাদি'ছে সবে আনন্দের জলে। 
ভাগ্যে, সীতাঁপতি, তুমি রাবণে বধিলে, 
বর্ষে বর্ষে দেখি তাই এ স্থখ-উতসব ; 
এ হেন উৎ্সব-স্থখ ধরণী খুঁজিলে 
মিলিবে না ; ভারতের এ এক গৌরব । 
২৪ 
শৈশবের সখাগণ ! এস এস আজি, 
কোলাকুলি করি, ভাই, পেয়েছি সময় ; 
বিজয়া-দশমী-সন্ধ্যা শশি-করে সাজি? 
হাসি'ছে কেমন অই, চারু শোভাময় ! 
এ হেন সখের সন্ধ্য|, বাসনা অন্তরে, 
হয় যেন প্রতিদিন, তা” হ'লে সকলে 


অবসর-সরোজিনী । ১৬৩ 


হৃদয় জুড়াই স্থখে কোলাকুলি ক'রে, 
মগন সকলে হই আনন্দের জলে! 
২৫ 
শক্র মিত্র সকলেই আজি রে সমান, 
বিজয়া-দশ্মী-গুণ বিচিত্র এমনি ! 
শত্রু যারা, এস তারা, করিব প্রদান 
মিত্রভাবে আলিঙ্গন আত্ম সম জানি? । 
বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ত্রাঙ্গ, নাস্তিক, যবন, 
যদিও তোমরা দ্বেসী হিন্দুধন্্ম প্রতি, 
এস এস, কিন্তু আজি স্থখ-আলিঙ্গন 
পরস্পরে করি সবে, এ মৌর মিনতি । 
২৬ 
শরতের শশধর, তুমিও ইরষে 
শীতল কিরণ-কর বাড়াইয়া দাও, 
আলিঙ্গন তব সহ প্রফুল্ল মানসে 
করি এস, ভালবাসা দেখাঁও দেখা ও। 
চিরদিন স্্ধামাখ। কর বরিষণে 
কতই করেছ মোর আনন্দ উদ্রেক, 
এম এস আজি, শশী, তা'ই তব সনে 
আলিঙ্গন-স্থখ পুন লভি হে ক্ষণেক ! 


১৬৪ অবসর-সরোজিনী। 


২৭ 
আহা কি সখের সন্ধ্যা!--আনন্দ অপার ।-- 
আজি সন্ধ্যাকালে বঙ্গ অমর-ভুবন ! 
অপূর্ব সুন্দর ভাবে আজি রে আমার 
তুলিল হৃদয়, দেহ, মানস, নয়ন! 
আজিকার নিশি, বিধি, প্রভাত ক'র না; 
স্বর্গীয় এ স্থখে, আহা, তা? হ'লে কেমন 
আর" স্থখা হ'ব; কিন্তু বুথ! সে বাসনা, 
বিজয়া-দশমী হ'বে নিশার স্বপন ! 


চিত্ত। 


তাই ত, 

কখন দেখিনি যাহা, আজি রে দেখিনু তাহা, 
সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আকিল? 

সে যে হৌক্‌; কিন্তু তা'রে,ধন্য বলি বারে বারে, 
চির-জীবনের তরে কিনে মোরে রাখিল। 
রলিক সে চিত্রকর, হেন রম শিখিল। 


অবসর-সরোজিনী। ১৬৫ 


কত ছবি দেখিয়াছি, কত ছবি লিখিয়াছি, 
কখন ক্ষণেক তরে চিত নাহি ভূলিল; 
কিন্তু ভুলাইল আজি, ও ছবি যে তুলিল। 
চই 
কি বাঁকী? দেখিছি সবি, দেখেছি বিলাতী ছবি 
কত শত প্রতিদিন কে পারিবে গণিতে ? 
বিলাতী রমণীগুলি রূপের বাজার খুলি” 
বসে আছে,রূপে ভুলি” ক্রেতা ধাঁয় কিনিতে। 
আখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে ! 
বিলাতী রমণী-রূপে যে ডুবে রসের কুপে, 
সে ডুবে লবণ-জলে স্থধা রাশি থাকিতে । 
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে ! 
রা 
ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হয়েছে, 
অচল বিজলী যেন-মনে অনুমানি হেন-_- 
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে রয়েছে! 
উথলি'ছে রূপরাশি, ঝরে মন-ভোলা হাঁসি, 
ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হয়েছে, 
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা! ক'রে রয়েছে! 


১৬৬ অবসর-সরোজিনী | 


8 
ধন্য সেই চিত্রকর, ও ছবি যে লিখেছে! 
ধন্য পরিশ্রম তাঁর, এত ক'রে শিখেছে ! 
ভাঁগ্যবলে একবার দেখ! যদি পাঁই তা"র, 
এখনি হইব চেলা, আশা বড় হ'য়েছে। 
তাই ত,কোথায় যাঁব, কোঁথ! গেলে দেখা পা"ৰ' 
রত্ব রেখে চিত্রকর কোন্‌ খানে গিয়েছে ? 
প্রশংমা শুনিবে ব'লে লুকা”য়ে কি রয়েছে? 
৫ 
কিৎবা দেই চিত্রকর, বিশেষ জ্যোতিষপর, 
আমার মনের আশ] মনে মনে জানিয়ে, 
আমার অলক্ষো আসি”, একেছে এ রূপরাশি, 
সাক্ষাৎ শোভারে যেন রেখে গেছে আনিয়ে। 
এ রতন-মূল্য দিয়ে রাখিল সে কিনিয়ে। 
দুখী মোরে বলে কে রে ? যেই বলে দুখী সেরে 
যত স্ণী এবে আমি, ব্রিজগতে খুঁজিয়ে 
পাঁ*বে কি তেমন কা"রে, দেখ দেখি ভাবিয়ে 


৬ 
প্রচণ্ড নিদাঘ কালে জল যথা দেখিলে, 
তৃষিত পথিক ছুটে, পান করি” আশা মিটে, 
আনন্দে হৃদয় তা'র তৃত্তি সহ উথলে ) 


অবসর-সরোজিনী। ১৬৭ 


আঁমাঁর তেমনতর ভাগ্যে আজ ঘটিল ; 
খনারগীড়িত চিত করিলাম তিরপিত, 

ও ছবির রূপ হেরি? আঁখি দু'টি মজিল। 

অচিন্ত্য রতন আজ দরিদ্র ঘুটিল। 


কিন্তু ভয় হয় মে, লা যদি অন্য জনে 
সন্ধান পাইয়ে আসি? দরিদ্রের কুটারে 
গোপনে কর্দম কালি ছবি-দেহে দেয় ঢালি, 
তা” হলেই সর্বনাশ !_মরিব রে অচিরে | 
অতএব এই বেলা! ছবি পাঁশে যাইয়ে, 
স্পুরু বসন দিয়ে, ছবিটিরে ঢাঁকি গিয়ে, 
কি আছে এখানে কেউ জানিবে না আসিয়ে, 
এ যুকতি বড় ভাল-করি তাই যাইয়ে। 


প্রবেশ করিনু ঘরে ভাবি এই মানসে, 
কাছাকাছি হ'ব হ'ব, অমনি মধুর রব 
বরষি" প্রেয়সী মোরে আলিঙ্গিল হরষে ! 
বিস্মিত হ'লেম আঁমি নেহারি” এ ঘটনা ! 
প্রেমের প্রতিমা মোর উজলিয়ে ঘর ছোর, 
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে করিল এ ছলনা । 
সাবস্‌ চড়ুরা মোর প্রেমময়ী লনা! 


১৬৮ অবসর-সরোজিনী। 


তরত-বিলাপ-গীতিক!। 
[স্থান সমুদ্র-তট। সময়_প্রতাত।] 
ঈাড়া'য়ে সাগর-তটে দেখিলাম চাহিয়া, 
সুদুর স্থনীল নীরে, তরী বাহি” ধীরে ধীরে, 
একটি ছুখিনী নারী যাইতেছে কীদিয়া )-- 
ভৈরবী--আড়াঠেকা | 
“হা বিধি, হা বিধি ! এই ছিল কি তোঁমাঁর মনে; 
নিদয়-হৃদয় তুমি জানিলাম এতদিনে। 
যা'রে ভালবাসে যেই, ভা"রেই কাঁদায় সেই, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা”র তোমার আমার সনে। 
এক দিন তুমি মোরে বিশেষ যতন ক'রে 
সাজাইয়াছিলে, বিধি, বিচিত্র ভূষায় ;-_- 
দেখাইতে কারু কাজ, অতুল অমূল সাঁজ 
কতই আমারে দিলে, গঠি” হরষিত মনে। 
তৃধিতে যতেক স্থর, স্থজিলে অমর-পুর, 
তুষিতে মানবচয়ে, ভূতলে আমায় ; 
দ্বিতীয় অমরা করি", প্রকাশিয়। কারিগরি, 
সাজাইলে চারুতর প্রাকৃতিক বিভূষণে। 
এবে নিরদয় হ'য়ে, পর-করে অরপিয়ে, 
কি দশ। করিলে মোর, কহিব কাহায় ১ 


অবসর-সরোজিনী। ১৬৯ 


দুলেও যা” ভাবি নাই; কপালে ঘটিল তাই, 
টুটিল সে স্ুগৌরব, বিধি, তব বিড়ম্বনে ! 
এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেই ক্ষণে 
করিলে না মরুময়ী তুমি গো আমায়; 
তা" হ'লে পরের হাতে হ'ত নাই দুখ পেতে, 
ঝরিত না অক্ষি-জল বিদেশীয় কুশীসনে ! 
পৃথিবীঈশ্বরী ক'রে, কিস্করী কেমনে মোরে 
করিলে, নিদয় বিধি, স্থধাই তোমায় ১. 
স্বর্ণ পিতল হ'ল, এই তব মনে ছিল! 
আচদ্ছিতে হলাহল ঢালিলে মম বদনে। 
তব দত্ত সাজে সাজি', মনের আনন্দে মজি”, 
বিরাজিতেছিনু চির অতুল শোভায় ;- 
হেনকালে অকম্মাৎ, শিরদে অশনিপাত 
করিলে অযুত বলে, স্ত্রগভীর গরজনে ! 
মস্তক হয়েছে চুর, আনন্দ হ'য়েছে দুর, 
অসহ্থ অসীম ভীম যাঁতনা-শিখাঁয় ;-- 
দহিতেছি দিবারাতি; অশনি-অনল-বাতি 
মনের ভিতরে মো'র ভবলিতেছে প্রতিক্ষণে। 
ভ্বলিতেছি যাঁতনায়, তবুও জীবন, হাঁয়, 
কেন নাহি বাহিরায় ? কহিব কাহায় ?-.. 


১৭০ অবসর-সরোজিনী। 


যে যাতনা মোর চিতে, সে যাতনা প্রকাঁশিতে 
রমনা যাতনা! পায়, নিজে ভেবে দেখ মনে। 
বিধাতা, তোমার চিত, কিসে বল, নিরমিত ; 
লৌহ শিলা কুলিশেতে, অনল-শিখায়? 
তা” যদি না! হবে, তবে কেন ভুমি বাম হ'বে 
তব দীনা তনয়ারে বাম দৃষ্টি বরিষণে ? 
মরুভূমে তরু-ছায়া সহিত তুলিত দয়া, 
সে দয়! জিত তব নিখিল ধরায় )-- 
না জানি স্বয়ং তুমি কত কোটি দয়া ভূমি ) 
কিন্তু কেন বাম মোরে কি পাপের বিড়ম্বনে ? 
দয়াময় নাম ধর, দয়া দান নিরন্তর 
কর তুমি, শুনি আমি, সকল জনাঁয়;- 
আমারে সে দয়াধন দিতে দিতে, কি কারণ 
নিদয় হইলে পুন বল, কহি শ্রীচরণে? 
আমার মুকুট নিয়ে, কাহার শিরসে দিয়ে, 
করিলে হরিষ লাভ, কহ গো আমায় ;-- 
মানুষের মত কি হে, দেবের" চঞ্চল হিয়ে? 
পক্ষপাত, অবিচাঁর স্থান পেলে দেব-মনে ? 
বিশেষ, জনক তুমি, তনয়া তোমার আমি ) 
উচিত তোমার মদা পাঁলিতে আমায় ;_- 


অবসর-সরোজিনী। ১৭১ 


তা? না হ'য়ে নর মত, তনয়ারে অবিরত 
হুইলে বিমুখ, পিত, এই কি গো ছিল মনে! 

কেঁদেছি কতই বার, কীদিতেছি অনিবার, 
আর" কি কীদিব পরে যাতনার দায় ;_- 

বুঝি, কীদিবাঁর রে ঘণায় স্থজিলে মোরে, 
প্রাণ যে কেমন করে হা-হতাশ-হুতাশনে ! 

কর দয়া-দয়াময়,। নারীহৃনে কত সয়? 
অবিরল অক্ষি-জলে বক্ষ ভেসে যায় ১ 

পর-অধীনতা হ'তে কি যাতনা ভ্রিজগতে ? 
দে জালায় জু'লে মরি, রক্ষ দয়া বরিষণে। 

হও পিত, অনুকূল, তোমার দৌহিত্রকুল 
সরোদনে অবিরল ভূতলে গড়ায় ;-- 

চেয়ে দেখ একবার, কি যে দুখ মেসবার; 

_ নাসাগত প্রাগবাঁয়ু বিদেশীর প্রপীড়নে ! 

তুমি গো নিদয় মৌরে, আমি গো কেমন ক'রে 
নিদয়-হৃদয় হ'ব সে সব জনায়;-- 

যতক্ষণ আছে প্রাণ, থাকিবে স্নেহের টান; 
জড়ী'য়ে রাখিব কৌলে প্রণাধিক সযতনে। 

কিন্তু, হায়, তা" বিফল; ক্রমে দেহ অবিচল, 
অবলার কত বল ক্ষীণতর কায়;-- 


১৭২ অবসর-সরোজিনী। 


এত দিন ম'রে মরে রাখিনু হৃদয়ে ধারে, 
পারি নাপারি নাআর,পারি না যে কোনক্রমে! 
এইবার তুমি চাঁও, এ ভয়ে অভয় দাও, 
বাঁচাও তনয়গণে অপাঁর দয়ায় ;-- 
দীনহীন পরাধীন, জীবন্মৃত বুদিন; 
এ হেন শঙ্কট ঘোরে তাঁকাও তা'দের পাঁনে। 
পিত গে,কি ক'ব আর, গ্রতীচীশীঘনভার 
এত ভারি, এত দৃঢ়, কি ক'ব তোমায় ১ 
হিমাদ্রি ভূধররাজজ আমার শিরস-সাজ,_ 
সোলা সম; বজ্ব শত তুচ্ছ অতি মম জ্ঞানে । 
অই দেখ, পন্মযোনি, জগত-নয়ন মণি 
দিননাথ হাঁসে পূর্বব আঁকাঁশের গায়; 
এক দিন অই হাদি আমার মানসে পশি*, 
আমারে হানায়ে'ছিল; আজ” তাহা জাগে মনে। 
কিন্তু আজ দিবাকরে হেরি, পূর্ধ্বনীলাম্বরে, 
_ হাদির বদলে অশ্রু বক্ষ.বহি” যায় ;- 
দেখেছি স্বপন যেন, মনে অনুমানি হেন; 
তোমারি বিচার-দোষে মিথ্যা ভাবি সত্য ধনে। 
কও গো জগত-্বামী, এতই মায়াবী তুমি? 
তোমার এ ছায়াবাজী বুঝে উঠা দায় ;-- 


অবমর-সরোজিনী । ১৭৩ 


পিতাঁর এ কাজ নয়_ শাত্রব আচারময়-- 
নিজ জনে এ ছলনা, কলস্ক রাঁখিলে কিনে ! 
যদি নাহি চাও, তবে 
অভাগ! মন্তান দলে বাধিয়ে আপন গলে, 
মরিব, নারি আর তিষ্ঠিতে ধরায় ১-- 
তোমারি অবশ র'বে, তোমারি জগত ক'বে-- 
“বিধাতা নির্দয়তম এ সমগ্র ত্রিভূবনে !, 
যদি ভালবাম তাই, তবে আর কাজ নাই) 
আপনার প্রিয় সাধ, চেও না আমায়; 
ভেসেছি সাগরে আজ, ডুবিয়ে মরিব আজ 
এ অতুল নীল জলে ; কিবা লাভ এ জীবনে ? 
একটি কুন্ুম। 
৯ 
বিশাল উরসে বিশাল ধরণী 
বিধির স্জিত বিবিধ কানন 
ধরিয়! শোভি'ছে দিবস রজনী ; 
দেখিব বাসন-_জুড়ীব নয়ন। 
. ত্যজিয়া৷ ভবন চলিনু দেখিতে ; 
দেখিনু হ্ুচারু কানন নিচয় ; 


৯৭৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে ? 
স্থুরতিত ফুলে চির শোতভাময় ! 
২ 
পুরব কাননে ফিরা/য়ে নয়ন, 
দেখিলাম এক পাঁদপ-গীখায় 
একটি কুস্থম, নয়ন-মোহ্‌ন, 
ফুটিয়! ঢুলি'ছে রূপের ছটায়। 
এ হেন স্থুন্দর কুস্থম রতন 
হেরিনি কখন” ধরণী-কাঁননে ; 
মরুভূমি ধরা কি রূপে এমন 
শৌভিত হইল অমর-ভূষণে ? 
৩ 
শুনেছি কবির স্বধামাখ। গলে, 
অমর-সেবিত অমর-ভূবনে 
নন্দন-কাননে চির-পরিমলে 
ফোটে পারিজাঁত অমর-কিরণে ) 
অমর-বাঞ্ছিত অমৃত-শীকর 
সে ফুল হইতে পড়য়ে ঝরিয়া, 
হেম-পাত্র ভরি” অমর নিকর 
মিটায় পিপাঁসা সেবন করিয়!। 


অবসর-সরোজিনী ॥ ১৭৫ 


কবি-মুখে শুনি, ক দেখি নাই, 
কবি-তেজস্থিনী কল্পনার গুণে 
বিবরণ তাঁর যত টুকু পাই, 
মনোদ্নত্রে দেখি, শ্রবণেতে শুনে। 
কবির কল্পনা সফল হইল, 
মনোহক্ষিদর্শিত দেবের রতন 
পারিজাঁত ফুল মরতে ফুটিল, 
কি আছে কুস্থম ইহার মতন £ 
রি ৫ 
আপন মনেতে আপন আপনি, 


স্বখ-সেব্য-ধীর-সমীর-হিল্লোলে 
ছুলি'ছে কুস্থম, মধুর নাচনি, 
হরি-বক্ষে যেন কৌন্তভ দোলে । 
আর” কত ফুল কাননে হাঁসিছে, 
লাবণ্যের ছটা পড়ি'ছে উছলি'; 
সকলেরি রূপ এ ফুল নাশি”ছে, 
শশি-্ূপে যথা তারকা-মগুলী। 


৬ 
দেখিতে দেখিতে স্থধীর সমীর 
পশ্চিম প্রবাহে অধীর হইয়! 


অবসর-সরোজিনী। 


বহিল; কুহ্থম হইল অথির, 
ইতি উতি করে হেলিয়! ছুলিয়। 
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে 
বায়ুর তাড়নে মধুমাছিগণ-_ 
বিষময় যুখ-পিপাসিত হ'%য় 
বসি" ফুলে স্থধা করিল শোষণ 
৭ 
যেন রে সহসা গীড়া পরিচয় 
লাবণ্য-ললাম ললনা-শরীরে 
সবলে প্রবেশি' করিল বিলম্ব 
নয়ন-রঞ্জন মাধুরী অচিরে। 
শখা'ল কুম্্ম, হইল মলিন 
রূপরাশি ; হাসি গেল মিশাইয়া ) 
সোণার প্রতিমা হইল নীলিম 
মধুমক্ষি-বিষে জর্ভর হইয়া! 
৮ 
নীরস কুম্থম বিষাদ অন্তরে 
শোক-চিহ্‌ ধরি” রহিল ঝুলিয়া ! 
নিরখি' আমার হৃদয় ভিতরে 
শত ঢুখ-শিখা৷ উঠিল স্বলিয়! | 


অবসর-সরোজিনী । ১৭৭ 


মনে মনে, পুন ফুকারি” ফুকাঁরি, 
হৃদয়ের সহ মধুমক্ষিদলে 
দিনু অভিশাপ, ফেলি” অক্ষি-বারি ) 
অশীম বিষাদে বসিনু ভূতলে ! 
৯ 
কডু নেত্র মুদি, কভু ফুল পানে 
চাহিয়া, নিরখি সে দশা তাহার, 
কহিনু ধাতাঁয় আকুল পরাণে ;-- 
এই কি, বিধাতা, বিটার তোমার ? 
দুরত্ত নিটুর ক্ষুদ্র নীচ প্রাণী 
মধুমক্ষিকূল, তা'দেরে স্থজিলে 
এই কি করিতে ? বল, পদ্মযে।নি, 
নির্মধু করিতে পন্ম নিরমিলে 
৬০ 
এই কি বিধাঁত, বিচার তোমার ?-.. 
কেন এ কৃতত্ব মক্ষিরে স্থজিলে ? 
মধু ল'য়ে, দেয় হলাহল ভার, 
জর্ভরিত করে যন্ত্রণা-অনলে ! 
এরাই আবার “মধুমক্ষি” নামে, 
কি লঙ্জার কথা !--গৌরব করিয়া, 


১৭৮ 


অবসর-সরোজিনী । 


তব পুণ্যময় এ মেদিনী-ধামে 
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি? বেড়ায় উড়িয়া। 
১১ 
এই কি বিধাঁত, বিচার তোমার ?-- 
হৃদয়-দ্রহন, জীবন-শোর্ষন 
বিষময় মাছী বিষের আধার 
মধুর কুম্থমে করে জীলাতন ? 
এই কি বিধাত, বিচার তোমার ? 
ক্ষণ পুর্বে হেরি যে কুস্থম-কায় 
নেচে উঠেছিল অন্তর আমার, 
এবে দুখে কাদি নিরখি' তাহায় ! 
১২ 
অতল বিষাদ-সলিলে ডূবিয়! 
রহিনু বসিয়া ভূতল উপরে ; 


 উদ্যান-পাঁলকে নিকটে হেরিয়া, 


ফুল-পরিচয় কহিনু তাহারে। 
উদ্যানের মালী অতীব প্রাচীন, 

কত শত বার দেখেছে তপনে 
উঠিতে গগনে ; কত শত দিন 

কেটেছে, জানিনু নেহারি” বদনে 


অবসর-সরোজিনী । ১৭৯ 


১৩ 
কহিনুু তাহারে, কি নাম তোমার ? 
কহ বর্ষীয়ান, জানিতে বাসনা, 
কি কুস্থম এটি, কি নাম ইহার ? 
জান যাঁদি, কহ ইহার ঘটনা । 
বিষণ অন্তরে, অতীব কাতরে 
উদ্যান-পালক কহিল আমায় 
«/ইতিহাস' নামে জাঁনিও আমারে ; 
ভারত-নামেতে' জানিও ইহায় !” 





কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি । 
১ 
এই যে খানিক আগে শ্রবণ বিবরে, সখে, 
মধুর মুরলী বীণা সেতার-নিকণ 
স্বর্গীয় স্থধার পারা 
ঢালিয়৷ মধুর ধারা, 
তিরপিতেছিল চির পিপাসিত মন। 


ক্ষণ পরে অকনম্মাৎ কেন হে ভ্রমন ? 
২ 
এ অস্ত কেন আর ভাল নাহি লাগে, সখে, 


এ হতে স্ুধার আস্বাদন 


অবসর-সরোজিনী। 


কি পুন শ্রবণে মোর 

পশিয়। করিল ভোর 
হৃদয়, মানস, জিনি' সঙ্গীত-স্বনন ? 
সঙ্গীত' মানিল হার !-_অপূর্বব ঘটন! 

৩ £ 
বুঝেছি--কেন যে মোর মানস মাতিল, সথে, 
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে ১ 

তব নব পরিণয় 

(অতুল অম্থৃতময় 1) 
বিরসি? সঙ্গীত-রসে, নব আস্বাদনে 
মাঁতাইল চিত মোর, ক'ব তা কেমনে £ 

৪ 

নৃতন বিবাহ তব শুনিয়া শ্রবণে, দথে, 
কি যে স্খী, কহিব কেমনে? 

সে স্থখ বিশেষি' কই 

এমন ক্ষমতা কই? 
রসনা অবশ আজি বচন রচনে ) 


জিহ্বাও স্থখের ভারে স্থথী মোর সনে। 
*৫ 
এত দিন ছিলে তুমি সংসার বাহিরে, সখে, 


যথা বন-ধারে তরুবর 


অবসর-সরোজিনী। ১৮১ 


একাকী ড়ায়ে রয়, 

কেহ তা”র সঙ্গী নয়) 
বনজ পাদপ, লতা সবাই অপর, 
কেহ তার কেহ নয়, অন্তরে অন্তর । 

ঙ৬ 

কিন্তু যবে ভাগ্য তা”্র ফিরিয়' দীড়ায়, সখে, 
নিশাগতে প্রভাত মতন ; 

বন-লতা। ধীরে ধীরে 

অবলম্ঘি* ধরণীরে, 
জড়ায়ে সে তরুবরে করে আলিঙ্গন; 
সোণার লতিকা আজি তোমাতে তেমন ! 


৭ 
সাদরে যুগল ভূজ করিয়া প্রসার, সখে, 
ধর ধর এ নব রতন 3 

হৃদয়আসন'পরি 

সযতনে রাখ ধরি 
নতু অযতনে ভূমে করিবে লুণ্ঠন 
প্রেমের প্রতিম1! তব, হেমের বরণ ! 

৮ 

এ দেশ--এ বঙ্গ দেশ অতি ভয়ময়, সখে, 
অভাগিনী হেথায় রমণী। 


১৬. 


১৮২ 


অবসর-সরোঁজিনী। 


পুরুষ কঠিন-চিত, 
সে হেতু সদাই ভীত 
অবলা সরলা নাঁরী দিবন রজনী ; 


পাষাণ উরে লতা নীরন যেমনি ! 
৯ 


সেই হেতু ভয়ে ভয়ে তোমারে স্তধাই, সখে, 
এ দেশীয় পুরুষ মতন, 
ভুলেও ক্ষণেক তরে, 
প্রেমের পুতুলী'পরে 
ভয়ে! না, হয়ো না, সখে, কঠিন কখন, 
কঠিন উপলময় ভূধর যেমন। 
১০ 
তা? হ'লে তোমার অই কমলবদনী, সখে, 
কোমলতাময় স্থসুরতি 
পাইবে যাঁতনা ভারি, 
হৃদিবিদারণকারী 
বাঁজিবে দুখের শেল ; বস্ি' দিৰারাঁতি 
কাদিবে নীরবে, যেন নিদাঘে ব্রততী ! 
১৩ 
নৃতন যৌবনে তুমি স্থখে পশিয়াছ, সখে, 


(প্রেমরাক্য 1) আজি সে কারণ, 


অবসর-সরোজিনী । ১৮৩ 


বিধাতা সদয় হয়ে, 
প্রেমের আধার লয়ে 
সঘতনে তব করে করিল অর্পণ; 
স্বর্গীয় এ মহাদান !--কি আছে এমন ?__ 
১২ 
অধুত মুকুতা মণি কনক রজত, সখে, 
এর সহ তুলন! কি হয়? 
বসন্ত কুন্থম রাশি, 
শরতের পূর্ণ শশী, 
এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ; 


যা” কিছু সুন্দর, কিন্তু এর সম নয়! 
& ১৩ 


যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি”, নখে, 
গড়েছেন জগত মাঁঝার ; 

সেই বিধি নিরজনে 

বলিয়া অনন্যমনে, 
মনের মতন করি”__রচনাঁর সার !-- 


গঠিলা রমণী-নিধি, রাখিতে সংসার । 
১৪ 
বিধি-গুণে সেই নিধি পাইলে লময়ে, সখে, 


এবে তুমি স্থভাগ্য-অধীন ! 


১৮৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


ফুটিল স্থখের ফুল, 
দাম্পত্য-প্রণয়-মূল 
অক্ষয় হইয়া দু হৌক্‌ দিন দিন; 


নবীন প্রণয়, ভাই, থাকুক নবীন । 
১৫ 


নিখুঁত প্রণয়-বশে নিখুত হৃদয়ে, খে, 
অবিরল স্রদিত হও! 
প্রেমের পুতুলী সনে 
প্রেম-ভাষ-সম্ভাঁষণে 
বিশ্বজয়ী প্রেম-গুণ শতগুণে গাও ! 


প্রেমের অমর ভাব জীকিয়! দেখাও । 
৬৬ | 


শর্করা মিশিলে যথা পায়সের সনে, সখে, 
কিবা মধুরত। ধরে তায়! 

. পুরুষের সনে তথ! 

পরিণয়-সূত্রে গাথা 
হইলে রমণী, তাহে উলি' বেড়ায় 
প্রণয়-মাধুরী ! স্থধা কে আর স্থধায়? 
১৭ 

এত দিনে সে মাধুরী তোম! ছুই জনে, মখে, 


সূত্রপাত হ'ল উঠিবার ;. 


অবসর-সরোজিনী । ১৮৫ 


হৃদয় খুলিয়া দিয়ে, 
নব প্রণয্িণী লয়ে, 
নব-প্রেম-স্থধা-হুদে দাও হে সাতার; 
প্রেমের জগতে কর প্রেমের বিস্তার । 
১৮ 

আর' দুটো কথ! বলি, অভিন্ন-হৃদয়, সখে; 
প্রেম-শিক্ষা। শিখ হে যতনে ১-- 

প্রবেশিয়া উপবনে, 

সহকার তরু সনে 
স্থজড়িত লতিকায় দেখিও নয়নে, 


দাম্পত্য-প্রণয়-শিক্ষা আছে সে দর্পণে। 
১৯ 


প্রভাতে অরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে, 
দেখ তুমি চাহিয়া তখন 

একবার দিনকরে, 

আরবার সরোবরে 
নব বিকসিত চারু নলিনী-বদন, 
দাম্পত্য-প্রেমের তাহে আছে দরপণ। 

২০ 

পূর্ণিমার নিশাকালে গিয়! সর-তীরে, সখে, 
ভাল ক'রে বারেক দেখিও ; 


১৮৬ 


অবসর-সরোজিনী 1 


শশী পেয়ে কুমুদিনী 
কত দুর আমোদিনী, 
দাম্পতা-প্রণয় তার যতনে শিখিও ; 
ভোল পাছে, সেই হেতু হৃদয়ে লিখিও। 
২১ 
এবপে প্রণয়-শিক্ষা শিখিলে, প্রণয়ী সখে, 
কি যে প্রেম জানিবে বিশেষ ; 
চিরকাল স্বখে রবে, 
প্রকৃত প্রণয়ী হবে, 
দুখের সংসারে সখী হইবে অশেষ ; 
প্কেও কমল ফুল দেখায় সরেস। 
২২ 
আর” দুটো কথা বলি, ওহে ও প্রাণের সখে, 
যে পুরুষ বিমুখ জায়ায়, 
চিরজীবনের প্রিয়া, 
তা'রে দূরে তেয়াগিয়া,_ 
(মণিরে ফণীর সম) লাম্পট্য-আশায় 
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ভ্রমে ; কখন” তাহায় 
২৩ 
দিও না এখন আর নিকটে আঁমিতে, সখে, 
বিষ সম ভাবিও তাহায়; 


অবসর-সরোজিনী। ১৮৭ 


তোমার নবীন প্রেম 
কধষিত অমল হেম,_ 
লম্পট পুরুষ তাঁহে কলঙ্কের প্রায় ! 
গোরসে গোচনা,_-বিষ মিশিবে সৃধায়। 
২৪ 
ভাল কথ! মনে হ'ল; মনে যেন রয়, সখে, 
বিচ্ছেদ-অরাতি নিরদয় 
প্রণয়ের পাছে পাছে 
অলক্ষ্যে নিয়ত আছে, 
ধেঁমিতে দিও না কাছে, মনে যেন রয়। 
প্রণয়িণী ছাড়া হলে ঘটিবে সে ভয়। 
৫ 
যা” কিছু বলিনু আমি, ভূল না ভুল না; সখে, 
সখা তুমি, তা'ই হে তোমায় 
বলিনু এ কটি কথা; 
নতুবা! কি মাথা ব্যথা 
পর জনে বলিবারে ? কি লাভ তাহায় ? 


অপরে পরের কথা কে রাখে কোথায় ? 
২৬ 
শেষ কথা এই বার বলি বাঝ্মনে, সখে, 


আজি তুমি ধাহার কৃপায় 


১৮৮ অবসর-সরোজিনী। 


লভিলে অমূল্য নিধি ; 

নিরবধি সেই বিধি 
রাখুন নীরোগে স্থখে তোমা ছু'জনীয় ; 
বিবাহের মুখ্য ফল ফলুক ত্বরায়। 


কালের শৃঙ্গবাদন। 
৬ 
“যতনের শুঙ্গ বাজ ঘোর রবে, 
চেতুক, জাগুক, জগতজন ; 
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ, 
সে হুঙ্কার-নাদ বুক বাতাঁন; 
নীরবে থেক না_হয়ো না হতাশ ; 
ছাড় হুঙ্কার, কাপাও আকাশ, 
চেতুক, জাগুক, জগতজন ।” 
২ 
এত বলি” কাল করাল বদনে 
রাখিল সে শৃঙ্গ অতীব যতনে) 
বাজিয়। উঠিল গভীর নিকণে, 
ছুটিল নিনাদ সমীর মিলনে ; 


অবসর-সর়োজিনী। ২৮৯ 


পুরিল আকাশ, কাঁপিল ভূতল, 
কাঁপিয়৷ উঠিল হিমাব্রি অচল; 
কোটি কোটি বার প্রতিধ্বনি উঠে, 
দিগদশ ব্যাপি? চারিদিগে ছুটে ; 
চমকিত১চিত জগতবাসী ! 
কালের নে শৃঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর, 
অযুত কুলিশ তাহার কিন্কর! 
সহসা প্রলয়, হেন বোধ হয়, 
জগত-নিবাসী আকুল-হৃদয় ! 
ভূধর সাগর উঠিল কাপিয়।, 
তরু পড়ে ভূমে হৃদয় চাঁপিয়! ; 
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাঁত হয় ; 
আবার তরঙ্গ উঠে হয় লয়; 
অফেন সাগর সফেন হইল, 
তুলারাশি যেন সলিলে ভাসিল ; 
কেশরি-নিনাদে অপর কেশরী 
উঠে লাফাইয়! হুহুঙ্কার করি” ; 
কালশুঙ্গ-রবে গর্জিল সাগর ; 
তা” সহ সমীর ছাড়ে ভীম স্বর ; 
বুঝি রে প্রলয় জগতনাশী ! 


৯৯৩ 


অবমর-সরোজিনী। 


৩ 

প্রেমের আদর্শ বনের ভিতরে ১ 
জড়িত লতিকা তরু কলেবরে, 
হায় রে, সে নাঁদে পৃথক হইল, 
প্রণয়-বন্ধন ছি'ড়িয়! পড়িল! 
সোহাগিনী লতা ভূতলে গড়ায়, 
বিরহে পাদপ শাখা আছড়ায়, 

অবশেষে সেও পড়িল ভূমে ! 
তরুলতা-ভূষ! কুস্ম নিকর 
বৃন্তহীন হ”য়ে পড়ে ঝর ঝর; 
দস্থ্য-গরজনে গৃহস্থ যেমন 
ভয়ে জড়সড়, লুকায় রতন! 
স্তন্যপায়ী শিশু ছাড়ে স্তনপান, 
ভয়েতে জননী ব্যাকুল পরাণ ! 
শয়িত দম্পতী সহসা জাগিল, 
কুম্বপনে যেন স্থনিদ্র! ভাঙ্গিল ! 
শ্রীবা বাকাইয়! দয়িত-গ্রীবায় 
ছিল বিহঙ্গিনী প্রেম- প্রতীক্ষায়, 
সহদা শুনিয়৷ কাল-শৃক্গ-রব 

বিহঙ্গ সহিত উড়িল ব্যোমে। 


অবসর*সরোজিনী। ১৯১ 


৪ 

“যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে, 
চেতুক, জাগুক, জগতজন , 

ছণড় হুহুস্কার, কাঁপাও আকাশ, 

সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস ; 

নীরবে থে"ক নাঁ_হয়ে। না হতাশ, 

ছাড় হুুস্কাঁর, কাঁপাঁও আঁকাঁশ, 
চেতুক, জাঁগুক, জগতজন |” 


৫ 


এত বলি? কাল গভীর আওয়াজে 
বাজাইল শুঙ্গ, স্থগভীর বাঁজে ;_ 
“জয় জয় কাল ! অসীম অক্ষয়, 
অতুল ক্ষমত! তব বিশ্বময় ; 
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়, 
পরাক্রম তব বিশ্ব করে জয়। 
কত আখগুল, কত পঞ্চানন, 
কত চতুন্ম,খ, কত নারায়ণ, 

কত কত শশী, কত কত ভানু, 
কত গ্রহপতি কতই কৃশাণু 


১৯২ 


অবসর-সরোজিনী। 


অসংখ্য জগণ্ড তারা অগণন, 

অসংখ্য জলধি, ভূধর, কানন ; 

পশু পক্ষী কীট মানব নিচয় 

তোমার প্রতাপে হ'তেছে বিলয় ! 

তোমারি প্রতাপে সকলি আবার 

হ'তেছে স্থজিত কত শত বার ; 

গড়িতে ভাঙ্গিতে-_ভাঙ্গিতে গড়িতে 

তব সম, বল, কে আছে জগতে ? 
কে ধরে ক্ষমতা! তোমার মত ? 

জগত কিরূপ আছিল প্রথমে, 

এবে ব। কিরূপ তব পরাক্রমে । 

ছিল যেটি কাল নয়নরঞ্ীন, 

কেন আজ তা”রে দেখি না তেমন? 

ছিল যেটি কাঁল অতি কদাঁকার, 

কেন আজ সে?টি শোভার আধার ? 

তব ইন্দ্রজালে এইরূপ হয়, 

“চির দিন কু সমান ন1 রয়।, 

এই মহামন্ত্র কোথা শিখেছিলে ? 

এই মহামন্ত্র কে তোমারে দিলে ? 
এ মন্ত্র লভিলে ক'রে কি ভরত ? 


অবসর-সরোজিনী । ১৯৩ 


৬ 

«প্রাচীন মিসর গৌরব-আগাঁর ; 
প্রাচীন পারস্ত রতন-ভাগুার ; 
পুরাতন রোম, গ্রীশ, বাবিলন 
কি ছিল, হায় রে, এবে বা কেমন ! 
শুধু আছে নাম, সে ভাব কোথায় ? 
কেন হেন হ'ল ? কাঁ”র ক্ষমতায় ? 
তোমারি ক্ষমতা এই কথা কয়, 
“চিরদিন কভু সমান না রয় |, 

কালের ক্ষমতা অপ্রতিহত। 
সোঁণার ভারত পার্থিব অমর] 
যশে গুণে ধনে পৃরেছিল ধরা 
চঞ্চলা কমলা অচল! হইয়া, 
ছিল! বিরাঁজিত, কমলে ভূষিয়া ; 
অসংখ্য-রমনা-ধরা সসাগরা 
“সোণার ভারত ভূতল-অমরা” 
এ কথা নিয়ত সঘনে গায়িত, 
প্রতিধ্বনি উহ] বহিয়া ধাইত; 
দেব-কল্লোলিনী তুলিয়। লহরী, 
ইহাই গায়িত সুদে বিবরি ; 


৯৯৪ 


অবদর-সরোজিনী। 


প্রণয়িনী সহ বিহ্ঙ্গের দল 
কল-কণ্ঠে ইহ! গায়িত কেবল ; 
শীকর-রপিত শীতল পবন 
ইহাই গায়িত ছাঁইয়া গগন ; 
প্রভাতে__নিশীথে_ গোঁধুলি সময়ে 
নব নব বেশে প্ররূতি সাজিয়ে, 
গায়িত বাজা+য়ে যন্ত্র সপ্ত্বরা ১ 
“সোণার ভারত ভূতল-অমরা ; 

কে বল, ভূতলে ভারত মত ? 

৭ 

“ভারতের কবি, প্রকৃতি পালিত, 
বাঙ্গাইয়া বীণা বিপিনে গায়্িত ; 
কবির কল্পনা নন্দনকানন ; 
কবির কল্পনা অমর-ভুবন ; 
স্বর্গ মন্দাকিনী স্ধা-প্রবাহিণী 
কবির কল্পনা, অলীক কাহিনী) 
দেব-কল্পতরু ; পারিজাত ফুল; 
চির-স্থরথময় স্বরগ অতুল-_ 
কবির কল্পন! ; নতুবা! সে সবে 
কে ভাবে প্রকৃত ? কে দেখেছে কবে ? 


অবসর-সরোজি নী । ১৯৫ 


প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে 

আশা কর, এস ভারত মাঝারে ; 
স্থির করি* দেখ নয়নের তারা ;- 
“সোণার ভারত মরতে অমরা 1, 
পণিত্র ভূধর দেব হিমালয় 
তৃঘার-ম্ডিত চিরশোভাময় ; 
পুণ/তোয়ময়ী জাহ্নবী তটিনী, 
পৃণ্যভোয়ময়ী কলিন্দ- নন্দিনী 
হিমা্দরি সন্ভ,তা, ভারতের হিয়া 
আগ্মাতের ধারে শীতল করিয়া, 
অবিরাম গতি_ধাই'ছে সাগরে ; 
বাহু প্রসারিয়! সাগর” আদরে । 
নটন-নিপুণ তরঙ্গ নিকর 
উঠি'ছে_পড়িছে-ধ্বনি তর তর। 
কুম্থমিত বন, পাদপের শ্রেণী, 
শাখায় শাখায় বিনাইয়! বেণী, 
ডগায় ধরিয়া, কুম্তম-রতন, 

দেখ রে চাহিয়া, শোভিঃছে কেমন! 
বীরত্বের ভূমি ভারত-ভবন, 
ভাঁরত-সন্তান বীরত্ব-জীবন ) 


১৯৬ 


অবসর-সরোজিনী । 


 স্বাধীনত্ব-রবি ভারত-গগনে, 


দেখ রে চাহিয়া, অযুত কিরণে 
দশদিশি সদা করি'ছে উজ্ছবল, 
প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল, 
আকাশের রবি কত তেজ ধরে £ 
শত শত রবি এ রবি-গোচরে 
মানে পরাজয়, ধরার পিছনে 
লুকাঁয় সলাজে লোহিত বদনে ! 
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে 
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ; 
স্থির করি' দেখ নয়নের তারা ; 
“সোণার ভারত মরতে অমরা |” 
কে বল, ভূতলে ভারত মত £, 
এই গীত গেয়ে, ক্ষণেকের তরে 
নীরবে সে শৃঙ্গ রাখিয়া অধরে, 
বিরাম লভিল! অবিনাশী কাল, 
পুন বাজাইলা-গভীর-_বিশাঁল ; 
গর্ভিত জলদ যথা ক্ষণতরে 
নীরবিয়া পুন ডাকে ভীম স্বরে। 
“সোণার ভারত" হয়েছে বিলয়, 


অবসর-সরোজিনী। ১৯৭ 


এবে রে ভীরত যমের নিরয় ! 
অবিনাশী কাল ! তোমার শকতি, 
করেছে ইহার এ হেন ছুর্গতি ! 
সে দিন যাহাঁরে অনন্য যতনে 
সাজাইয়াছিলে অতুল রতনে, 
ভূবনের স্থখ একীত্ৃত ক'রে 
রেখেছিলে যাঁ”র হুৃদয়-কন্দরে ; 
দেব-তুলি ধরি হরষিত চিতে, 
রূপরাশি যা”র নিয়ত আঁকিতে, 
তব কুট-চাক্রে সে ভারতভূমি 
এবে বা কিরূপে ঘুরিতেছে ভ্রমি ! 
অস্থিচন্সার তব পদাঘাতে, 
অধীনতা-পাঁশ বাধা দুই হাতে! 
অবিরল অশ্রু ঝরি'ছে নয়নে, 
মলিনত! মাখা! অমল বদনে, 

তব অকস্ত্রাধাতে অক্ষত শরীর 
বিক্ষত হ/য়েছে--বহি*ছে রুধির | 
'যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল 
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল ; 

সেই জাতি এবে শবের মতন 


অবসর-সরোজিনী। 


পড়িয়া ভূতলে করি'ছে লুণন। 
সেই এক দিন এ জাতির ছিল, 
তোমার ভ্রভঙ্গি তাহ! ঘুচাইল, 
উন্নত শিরস হয়ে*ছে নত ।” 
৮ 
এত বলি? কাঁল, ক্ষণেকের তরে, 
কি জানি, কি স্মরি” ব্যাকুল অন্তরে 
নীরবিয়া, শুঙ্গ পুন বাঁজাইল, 
এই ক'টি কথা আকাশ ছাইল ; 
মাঁভৈর্মাভৈঃ ভারত ছুখিনি, 
পোহাইবে তব ছুখের যাঁমিনী ; 
মাভৈর্মীভৈ, ভারতবাসী ! 
কাল-চক্র ঘোর পরিবর্তনীয়, 
রবিশশিসম চিরগতিময় | 
মীভৈর্মাভৈঃ, আবার স্থুদিন 
আসিবে ঘুরিয়া, হইবে বিলীন 
যতেক যাতনা বিপদ রাশি ।” 


অবসর-সরোজিনী । ১৯৯ 


শুকপন্ষী। 
১ 
ভাগ্যে আজি আসিলাম স্থরধূনী-তীরে রে, 
ওরে পাখি, তাই তোরে দেখিনু শাখায় ! 
কি হেতু নীরব হলি? গাও ফিরে ফিরে রে, 
কেন ভয় ? ভালবাসি আমি যে তোমায় ! 
জুড়া'তে তোমার গানে, কতবার এই খানে 
আমিয়াছি, দেখিয়াছি শাখায় শাখায়, 
কিন্তু, হীয়, একদিন? দেখিনি তোমায়। 
২ 
আজি পাইয়াছি তোরে বিহঙ্গ-ভূষণ রে, 
অমিয় জিনিত গলে বারেক শুনাও 
দেই গান, যেই গানে পুরাও গগন রে, 
যেই গানে জগতের পিপাসা মিটাও। 
কোনক্রমে ছাড়ি ন!, এক পাঁও নড়িব না, 
গাও গান, না গায়িলে মোর মাথা খাও, 
শাখি-শাখে বলে পাখী একবার গাঁও! 
১ 
স্থলে জলে ধীরি ধীরি বহি"ছে পবন রে, 
ঝুরু ঝুরু রব হয় পাতায় পাতায়; 


২০৩ _ অবসর-সরোজিনী। 


কলরবে কল্লোলিনী করি+ছে গমন রে, 
চঞ্চল লহরী-কোলে লহরী খেলায় ; 

নব কিসলয়কোলে বিকচ কুস্থম দোলে ; 
সমীর অধীর হ'য়ে চুমিয়া তাহায়, 
উড়া'য়ে স্থরতি রাশি আকাশে ছড়ায়। 


অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে, 
এ দ্যাখ্‌, উ'কি পাঁড়ে পুরব গগনে ; 
নয়ন-বিভায় তার পল্লব তরুণ রে 
সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে। 
ডাল পালা ব্যবচ্ছেদে, পরিসর ভেদাঁভেদে, 
পড়ি”ছে ভানুর কর জাহ্ৃবী-জীবনে ; 
পেজানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে । 


এমন স্থখের হলে_-ছধের সময় রে, 
যে আশ! করিয়! আমি আসিয়াছি আজ ; 
সে আশা! পুরাঁও, পাখি, হয়ো ন! নিদয় রে! 
পর-উপকার কর! দয়ালুরি'কাঁজ। 
বনের বিহঙ্গবর, ছাঁড়িয়! মধুর স্বর 
আশা তিরপিত কর, জুড়াও শ্রবণ, 
তৃষা! নাশ রন-ধার! করিয়া সিঞ্চন। 


অবসর-সরোজিনী। 


বহু দিন মধুময় গান শুনি নাই রে, 
তাই দে তোমার কাছে মিনতি আমার ; 
নরের সাধিত ক্টে, শুনিতে না চাই রে, 
কৃত্রিম সঙ্গীত, গুণ কি আছে তাহার? 
স্বভাবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি 
শুনিতে তোমার গলে স্ধার বঙ্কার ; 
গাও, রে গায়কবর, গাঁও একবাঁর। 
৭ 
পুরুষের করব বিষ বোধ হয় রে, 
আমারে লাগে না ভাল, আসিয়াছি তাই 
শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুময় রে, 
শুনাও,_ শুনিয়া ফের ঘরে ফিরে যাই। 
যদি, পাখি, বল তুমি,_সঙ্গীতে ভারতভূমি 
অদ্ভিতীয়৷ ধরাতলে, তুলনাই নাই ॥» 
বাস্তবিক ছিল আগে ;--এখন বড়াই ! 
৮ 
রমণীর ক, পাখি, জানি স্থধাময় রে, : 
কিন্তু এবে কোন্‌ নারী সে সুধা বিলায়? 
খেম্টা-বাই”র গলে--শুনে দ্বণা হয় রে! 
যদিও রমণী-কণ্ট__কে শুনিতে চায় £ 


২০২ অবসর-সরোজিনী ৷ 


যে শুনিতে চাঁয় চাঁক্‌, সে সুধা যে খায় খা'ক্‌! 
আমি তা” চাহি না, পাখি, তুমিই আমায় 
শুনাও ; তোমারি গান মধুর শুনায়। 


৯ 


এনে রে, বিহগবর, এ বঙ্গভবনে রে, 
অই দ্যাখ, ঘরে ঘরে বিবাহ, পুজায়, 

খেম্টা বাই”রে লয়ে বঙ্গস্থতগণে রে, 
মাতিছে রসিত হয়ে সবিষ স্তরায় ! 

মন খুলে লাল জলে, উঠি'ছে রগণী-গলে 
গীত-ছটা ! শ্রোতৃগণ সাঁবাসে তাহায় ! 
নরকে ভূতের দল পেতিনী নাঁচায়। 


৬০ 


ভাঁরতের সে স্থদিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে, 
পুরনারী গীত-ধারা বরষে না আর! 

উত্তর! বিরাট-্ুতা এবে কেউ আছে রে, 
শুনাতে বিশুদ্ধ গান ভারত মাঝার? 

বারনারী গায় গান, লম্পটের ধরে তাঁন, 
মদিরার গন্ধ উঠে !_উঠে রে উদগাঁর ! 
ভারত ডুবেছে এবে নরক মাঝার 


অবসর-সরোজিনী। ২০৩ 


১১ 
তাই রে, বিছগ, তোর মনভোলা গাঁন রে 
শুনিতে এসেছি আঁজ ত্যজিয়া ভবন; 
গাও স্রখে একবার, জুড়া”ক্‌ পরাণ রে, 
মিটুক বাঁসনা-ন্তরখী হউক শ্রবণ! 
বালমীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, 
শ্ীহর্ষ, ভারবি, মাঘ যত কবিগণ 
গেয়ে গেছে কত গীত জগতমোহন। 
১২ 
তা" পর জয়াদেব কবি-ভাঁকাননে রে 
'রাধাকৃ্ণ বুলি__চিরমিশ্রিত স্ধায় !-- 
টুলি? ঢুলি' ঢেলেছেন বঙ্গের শ্রবণে রে, 
নিদাঘ-তৃষিত কণ্ঠে অমুতের প্রায়। 
বিদ্যাপতি, চণ্তীদাঁম, কাশীদাঁস, কৃত্তিবাঁস, 
ভারত, মুকুন্দরাম, প্রসাদ, ঈশ্বর 
গায়িলেন কত গীত বঙ্গের ভিতর । 
১৩ 
আর এক পাঁখী, পাখি, কি ক'ৰ তোমায় রে, 
সে পাখীর নাম ছিল 'শ্ীমধুসূদন ; 


* রামগ্রসাদ সেন। 


২০৪ অবসর-সরোজিনী। 


ডুবা+য়ে গিয়াছে বঙ্গ অক্ষয় স্থধায় রে, 
সে স্ধায় বস্তৃধায় স্থখী যত জন; 

কি যে মধুরিম গান, কি যে মধুরিম তান 
ছাড়িত সে কলকণ্গী, হবে কি তেমন ? 
সে পাখী গিয়াছে উড়ি” ছাড়িয়া কানন! 


সেই পাখী_ শেষ পার্বীবঙ্ের কাননে রে, 
গায়িতে গায়িতে গান পালাল যে দিন; 

দে দিন হইতে স্থধা পশে না শ্রবণে রে ! 
তেজাল বাসন! মোর হ'য়েছে মলিন! 

আধুনিক কবি যা'রা, ছাতাঁরে, বায়স তারা, 
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন! 
শ্রুতিমূলে বাঁজে যেন তন্ত্রহীন বীণ ! 


এসেছি সে হেতু তোর'গান শুনিবারে রে, 
তোমারি মধুর গান শ্রবণরঞ্জন ! 

কেন দ্রেরি, ওরে পাখি ? স্থমধুর ধারে রে 
নীরস মানসে রস কর বরিষণ। 

প্রেয়সী-বিরহে কেহ ত্যজিয়৷ সংসার গেছ, 
আসিয়া তোমার কাছে করে আকিঞ্চন 
শুনিতে তোমার গান ভূবনমোহন ! 


অবসর-সরোজিনী। ২০৫ 


জুড়াও তাহারে তুমি ধা বরিষণে রে, 
নিদাঘে নীরদ গাছে যেন জলধর 

মধুর শীতলতর সলিল পিঞ্চনে রে 
নবীন পল্লপবময় করে কলেবর। 

যতক্ষণ তুই তা'রে ভিজা”স্‌ সঙ্গীত-ধারে, 
বিরহ-যাঁতন। তা'র হয় রে অন্তর; 
দুখের জগতে তুই স্থখের আকর॥ 

১৭ 

কিন্তু, পাখি, বিরহের যাতনা কেমন রে, 
(প্রেয়নী-বিরহ !) আঁজ' জানি না তাহায় ! 

বিরহ-শান্তির গানে নাহি প্রয়োজন রে ; 
যা"র যা" বাসনা যায়-__তাঁ"রেই সে চায়। 

অতএব যে আশায় এসেছি, পুরাও তায় 
সঙ্গীত-মাধুরী ঢালি'; নিবেদি তোমায়, 


তুমি বই মে সঙ্গীত কে আর শুনায়? 
১৮ 


জগতে স্বাধীন জীব তুমি, শুকবর রে, 
স্বাধীনতা” কি যে ধন, সেই গান গাও; 

সেই গান ভাল বাদে আমার অন্তর রে, 
বারেক সে গান গেয়ে হুদয় জুড়াও। 


১৮ 


২৬ অবসর-সরোজিনী। 


সে গাঁন তুমি না হ'লে ভাল লাগে কার গলে? 
তা*ই বলি, বন-মণি, একবার চাঁও, 
স্বাধীনতা” কি যে ধন, সেই গান গাও । 


১৯ 


ভারত এখন, পাখি, পরের অধীনী রে, 
অধীনী মায়ের কোলে, ওরে শুকবর, 
অধীন” আমরা! ওই ছুখ-নিশিথিনী রে 
করেছে আধার, হায়, হদয়-অন্বর ! 
দেখ্‌, পাখি, পলে পলে, নয়ন ভামি'ছে জলে, 
অধধীনতা-হলাহলে অন্তর কাতর! 
বড় দুখী, পাখি, মোরা জগত ভিতর ! 
২৩ 
আমাদের প্রতি বিধি বড়ই নিদয় রে, 
পরের পাছুকা তা"ই শির পাতি বই! 
পর-পদাঘাতে চূর্ণ হ'য়েছে হৃদয় রে, 
না পারি সহিতে, তবু ম'রে ম'রে সই! 
- খেতে, শুতে, দিনে রেতে, ৰিষম যাঁতনা পেতে 
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই? 
সবাই স্বাধীন, সখী ;_-আামরাই নই! 


অবসর-্সরোনগিনী। ২৭ 
২১ 
এ ভারত একদিন, বিহঙ্গ-রতন রে, 
ভূতলে স্বরগ ছিল; কে ছিল তেমন? 
পশ্চিমে দক্ষিণে পূর্বেবে জলধি-বেন্টন রে; 
উন্ভরেতে হিমালয় ভূধর-রাঁজন ; 
বাধা ছিল আট ঘাট, ভূুই দিকে দুই ঘাট, 
শক্র-বল-হবরোধী প্রাচীর মতন, 
তিন ধারে জলধির পরিখা-বেক্টন। 
২২ 
যমুনা জাহ্ছবী আদি তটিনী নিচয় রে, 
রজত জিনিত হার ভারত-গলায় ; 
হুবিশাল দেহ খানি মণি-খনিময় রে, 
কবরী শোভিত নব লতিকা মালায় ; 
সতবাস কুন্থম-বাঁস, পূর্ণেন্দু মধুর হাঁস, 
পরাজিত সর্বব দেশ ভারত-বিভায় ; 
শশাঙ্ক খদ্যোত-ভাতি যেমতি নিভায়। 
২৩ 
হায় রে, বিহঙ্গবর, বিধি-বিড়ম্বনে রে, 
ভারতের সে মুরতি মলিন হু'য়েছে! 
নিয়ত পীড়িত! হ'য়ে বিজাতী শাননে রে, 
সে রূপ ঘুচিয়। গিয়া কঙ্কাল রয়েছে! 


২৮ অবসর-সরোজিনী। 


আজিও সাগর নাচে, আজ” ফুল ফুটে গাছে, 
আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত রয়েছে ; 
কিন্তু সে অমর-ভাব ঘুচিয়ে গিয়েছে ! 


৯৪ 
আজিও ধাই'ছে এ জাহ্ৃবী যমুনা! রে, 
ছুলা"য়ে লহরীমালা অন্ফ,ট বাদনে ) 
আজিও লতিকাকুল কুম্থম-ভূষণা রে; 
আজিও আকর পূর্ণ বিবিধ রতনে ; 
কিন্তু রে তেমনতর হৃদয়শীতলকর 
দৈবভাব নাহি আর ভারত-ভবনে ! 
“অধীনতা” গ্রাসিয়াছে করাল বদনে। 
২৫ 
মধুর পৃর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে, 
কিম্বা চির অমানিশি হয়েছে বিস্তার ) 
অথবা অধুত দীপ পর্ণালোকময় রে, 
নিবেছে ভারত-মুখ করিয়া আঁধার ! 
নিশাচরী অধীনতা ভারত কনকলতা 
বিশাল বিষাল তে চর্বি অনিবার, 
করেছে কি দশা হায়--অস্থিচর্ম সার । 


অবসর-সরোজিনী। ২০৯ 


ত্যজিয়৷ ভারত-লক্ষমী সনি রে 
অপার জলধি-পারে করেছে গমন ) 
ত্যজিয়। চন্দ্রমা যেন সুনীল গগন রে, 
দৃষ্টি অবরোধী জলে হয়েছে মগন! 
অন্ধকার চারি ধার, অন্ন বিনা হাহাকার, 
গীড়নে ভারতবাসী করি'ছে রোদন ! 
ভারত-সন্তান এবে মলিন বদন ! 
২৭ 
পাখি রে, হবে কি পুন জুদিন উদয় রে? 
পুন কি ভারতে, পাখি, আনন্দ ছুটবে ? 
পুন কি ভারত-ছুখ হুইবে বিলয় রে? 
স্বাধীনতা-জয় গান পুন কি উঠিবে ? 
পুন কি গৌরব-রবি দেখা"য়ে উজ্জ্বল ছবি, 
এ আধার বিনাশিয়! গগনে ফুটিবে ? 
বোধ হয়, মে হৃদিন আর ন! ঘটিবে ! 
২৮ 
তাই ত হতাশ হ'য়ে তোমার নিকটে রে 
এসেছি; গাও রে গান-_গাঁও একবার; 
স্বাধীনতা এ কপালে যদিও না ঘটে রে, 
তবুও সে,গানে সখ হইবে সঞ্চার | 


২৯৭ অবসর-সরোজিনী । 


স্বাধীনতা-গান বই, কোন গানে সখী নই) 
তাই রে, স্বাধীন পাখি, মিনতি আমার, 
অধীনের কাণে কর সে গীত আদার । 





সারস্বত সম্মিলন ।% 
১ 
দেবী সরব্বতী বঙ্গ-নিকেতনে 
বিভূষিত হ'য়ে কমল ভূষণে 
বিরাজেন আজ কিসের কারণ? 
কিসের কারণ বঙ্গ-শ্লুতগণ 
পুজি'ছে দেবীরে কুম্থমদলে ? 
কিসের কারণ দেবীপদপাশে 
বঙ্গবাসিগণ গললগ্রবাঁনে, 
নয়ন মুদ্রিয়া ধ্যানে নিমগন, 
স্তবের নিনাদে পুরি'ছে গগন, 
জিয় ম। ভারতি ! সকলে বলে ? 
২ 
এ কি সেই বঙ্গ? সে দিন যেখানে 
ভারতী বসিয়। হৃদয়াসনে, 
* দ্বিতীয় সাম্বত্সরিক “কলেভু রিয়ুনিয়ন উপূলক্ষে রচিত 


অবসর-সরোজিনী। ২১১ 


স্থখে দেব-বীণা বাজা”য়ে যতনে 
হাসিতেন সদ! হরিষ মনে ? 
এই--সেই বঙ্গ ; কিন্তু, হায় হায়, 
সে হৃদয় আর এখানে নাঁই; 
নীরস কুস্থম নীরন শাখায় 
ছুলি'ছে বিষাদে, দেখিতে পাই ! 
ও 

তবে কেন আঁজ দেবী সরস্বতী 
বিরাঁজেন ?__-আঁজ শ্রীপঞ্চমী তিথি ) 
তাই ভারতীর শুভ আগমন ; 
তাঁই ভারতীর ভজন পুজন 

আজি বঙ্গভূমে করিছে সবে। 
পুরুষানুগত-প্রথা-অনুসারে 
এই এক দিন বঙ্গের মাঝারে ) 
বাঙ্গালির দগ্ধ হৃদয়-কন্দরে 
দেব-ভাঁব কিছু আজিই সঞ্চরে, 

যার কাছে যাও, সেই রে ক'বে। 

৪ 

নতুবা তা' ছাড়া 

'নিরানন্দ-ভূমি বঙ্গের ভিতরে 


২১২ 


অবসর-সরোজিনী। 


যন্ত্রণার আৌত নিয়ত বহে! 
গীড়িত বাঙ্গালি হৃদয়-কন্দরে 
সেই আ্রোতাঘাত নিয়ত সহে ! 
পরাজিত জাতি বাঙ্গালি নিচয় 
জেতৃজাতি-পাঁশে কীটের মত ! 
হায় রে, সে কথ! কহিতে হৃদয় 
পুড়ে যায়, স্থধু অস্থখ যত ! 
৫ 


কেন, হে বিধাত, বাঙ্গালি গড়িলে ? 
যশ তরে ? কিন্তু কুষশ রাখিলে ; 
বল বল, বিধি, এ জগতী তলে 
বাঙ্গালির মত কে আছে দুখী? 
বল হে বিধাঁত ! বল একবার, 
বাঙ্গালির প্রতি এ কোন্‌ বিচার £ 
এই কি, বিধাঁত, করুণ! তোমার ? 
বাঙ্গালির ভুখে তুমি হে স্থুখী ? 


ঙ৬ 


তুমিই, বিধাত, গড়েছ হৃদয় ; 
কাহার হৃদয়-স্থখের ভূমি ; 


অবসর-সরোজিনী । ২১৩ 


বাঙ্গালি-হৃদয় চির-ছুখ সয়; 
এই কি, বিধাত, দয়ালু তুমি ? 
মানবে মানবে পক্ষপাতী হয়, 
দেবতাও কি হে তাহার মত ? 
কেহ ভুঞ্জে স্থথ ; কেহ দুখ সয়, 
এই কি, তোমার আমর ব্রত ? 
৭ 

দেখ পদ্মযোনি, এ মহীমণলে 
বাঙ্গালরে ভীরু কাপুরুষ বলে 
কেন হে সকলে ? কি পাপের ফলে 

এত অপমাঁন সহিতে হয় ? 
কি কুক্ষণে, বিধি, গড়িলে বাঙ্গালি, 
বহন করা'তে কলঙ্কের ডালি 
এ জাতির স্থষ্টি ; নতু চিরকালি 

এত বিড়ম্বন! কি হেতু সয়? 

৮ 

যা" হ'বার হ'ল;পরে যেন আর 
এ কলঙ্করাশি যাতে ন! ঘটে, 
সেইরূপ বিধি, বিধি হে, তোমার 
অবশ্য করাই উচিত বটে। 


২১৪ 


অবসর-সরোজিনী। 


বাঙ্গালির পাঁনে মুখ তুলে চাও, 
পিপাস! মিটাও করুণ! দানে 
কৃপায় যন্ত্রণা-অনল নিবাঁও, 
হরষ বরষ বিরস প্রাণে। 
ও 

এই “বিদ্যালয়-পুন৮সম্মিলনে, 
অনেক বাঙ্গালি এসেছে এখানে ) 
চাও আলি, দেব, তাঁহাদের পানে, 

তোমা বই, বল কে আছে আর ? 
যদিও ইহার! মানসে পীড়িত ) 
তবুও সকলে আজি হরষিত 
প্রিয় সম্মিলনে ; কর আপ্যায়িত 

বরষি', সরস করুণা-ধার। 

১০ 

ভাই ভাই যদি রহে ঠাই ঠাই, 
তা'র চেয়ে ছুখ কি আছে ভবে ? 
ভাই ভাই যদি রহে এক ঠাই, 
তা'র চেয়েস্থথকি আর হবে? 
আজি এ উদ্যানে বঙ্গ-হৃতগণ, 
একত্রে মিলিত; কি আছে আর 


অবসর-সরোজিনী। ২১৫ 


এর চেয়ে স্থখ ? বিষাদিত মন 
প্রিয়-সম্মিলনে স্থখী সবার । 
১১ 

এ হেন স্যোগে বেন এইখানে, 
হে বিধাত, তব দয়ার বিধানে 
ভাবী কুশলের সুত্রপাত হয়; 
কলঙ্কের কালি যেন ধুয়ে যায়; 

যেন সবে হয় স্থযশোভাগী ) 
একতা-বন্ধন, জাতীয় উন্নতি, 
মনের মিলন, শুভ কার্ষে মতি, 
পঞ্জরে পঞ্জরে স্বদেশের মায়া 
থাকে যেন, যথা শরীরের ছায়া, 

হৌক্‌ সবে স্বীয় ভাষানুরাগী। 

১২ 

আঁকরে যেমতি হীরকাদি মণি 
জনমে তোমার মহিমা-বলে ; 
সাগর যেমতি মুকুতার খনি ; 
পাদপ যেমতি ভূষিত ফলে; 
এই “বিদ্যালয়-পুনঃ-সম্মিলনে” 
তেমতি তোমার করুণা-বলে 


২১৬ 


অবসর-সরোজিনী। 


ম্বতাগ্য-হীরক, স্খ্যাতি-মুকুতা, 
একতা-স্ফল যেন হে ফলে। 
১৩ 

নির্ঝরের জল বিন্দু বিন্দু হয়ে 
শ্লোতের আকারে যথা যাঁয় বয়ে; 
বাঙ্গালির তথা হৃদয়-নির্ঝরে 
যে সব স্তুচিন্তা-জল বিন্দু ঝরে, 

তব গুণে যেন প্রবল বেগে 
বাধা-কুল ভাঙ্গি' আোতের আকারে 
বয়ে যায় এই ভূতল মাঝারে ; 
মেই আ্রোত-জলে অলীক কলঙ্ক, 
সেই আোত-জলে অপযশ-পন্ক, 

ধুয়ে যায় যেন, থাঁকে না লেগে । 

১৪ 

বাঙ্গালি-হৃদয়ে যে দুখঅনল 
জ্বলে দিবানিশি প্রবল হয়ে; 
নিবা”বে তাহারে সেই আোত-জল 
প্রতি লোম-কৃপে বাহিত হঃয়ে। 
নিবিবে আগুন, জুড়া”বে হৃদয়; ! 
শীতল হইবে তাঁপিত মন; 


অআবসর-সরোজিনী । ২১৭ 


মুর্তিমতী শাস্তি হইবে উদয় 
সেই আৌত-জলে ধুয়ে চরণ। 

১৫ ও 
দেখিব সে দিন বাঙ্গালির যশ 
গায়িবে সকলে পুরি" দিগ্দশ ; 
দেখিব সে দিন বঙ্গের তমস 
হইবে বিলীন ; স্থখ-তামরস 

ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সরে ; 
সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে 
'আমাঁদের বিধি” ক'ব বারে বারে; 
সেই দিন সবে মানসে জীনিব 
“বিধি দয়াময়” ; অবশ্ঠ মানিব 

“বিধাতার দয়! বাঙ্গালি'পরে। 





প্রতিধ্বনি । 
১ 
কে লে! অয়ি বিজনবা্িনি ? 
যে কথাটি কি আমি, সে কথাটি কেন তুমি, 
জড়িত ভাষায় কও, জড়িতভািণি, 
কে লো অয়ি বিজনবাঁসিনি ? 


১৭৩ 


২১৮ অবসর-সরোজিনী। 


২ 
বিশেষ বিনতি করি, সমীরণ-সহচরি, 


কহ তুমি, শুন্যময়ি, কহ লো আমায়, 
তৃপ্ত কর কুতুহুল, ত্যজি জন-কোলাহল, 
বিরলে বিহর তুমি, কিসের আশায় ? 
যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমায় পাই, 
বিশাল খিলান-গৃহে, ভূধর-গুহায় 


সদাই তোমার, ধনি, ধ্বনি শোনা যায়! 
৩ 
সরল বাশরী করে, সরল সরল স্বরে, 


সরল কৃষক যুব! সরল অন্তরে 

আই যে বিটপি-মুলে, কি গাই'ছে মন খুলে, 
তুমি সে মধুর ধ্বনি ধ্বনি'ছ সাদরে । 

বিহগী বিহগ সনে, কুজি'ছে আনন্দ মনে, 
গায়ি'ছে প্রেমের গান গাছের উপরে ; 
ধ্বনি"ছ সে ধ্বনি, তুমি, হরিষ অন্তরে ! 

৪ 

বল, লো পবনপ্রীণা, বল বল স্থবচনা, 
যদিও বদন তব দেখিনি নয়নে, 

কিন্তু যে নিয়ত শুনি যে কথাটি কও তৃমি, 
পরের কথায় কথা তোমার বদনে।., 


অবসর-সরোজিনী। ২১৯, 


পরের প্রত্যাশ হয়ে, পর-কথা কয়ে কয়ে, 
কেন লো, অলক্ষে ভ্রম ? ভেবে দেখ মনে, 
কোথায় গৌরব পর-প্রত্যাশি-জীবনে £ 


৫ 


পারের উপরে ভর, করে লো সমান্য নর, 
ভমর-কামিনী তুমি, তুমিও তেমন ? 

না নাস্তা” কি কতু হয়? তোমার রসন। কয় 
যে ভাবে পরের কথা- নিঃস্বার্থ বচন। 

আজদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা, 
বিদ্রপকারিণী তৌমা। কহে অনুক্ষণ, 
আমি ৩া” নারিব মুখে আনিতে কথন। 


৬ 


পরের ছুখেতে দুখী, পরের স্থখেতে সখী 
তুমি লো অমর-বালা, এ বিজন স্থলে। 

কাদি যদি, কীদ তুমি, হাঁসি যদি, হাস তুমি, 
গ্রাই যদি, গাও তুমি মজি? কুতুহলে। 

নাহিক তোমার কায়া, নাহিক তোমার ছায়া, 
কেবল বচন-স্বধা বদন-কমলে 7 
বচন-রূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে। 


২২5 অবসর-সরোজিনী। 


আকাশ-বাণীর মত, বর হতে কত মত 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কও, গতীর-নাদিনি ! 
বড় আঁশ! মনে মনে, কহ কহ, স্থবদনে, 
কে তুমি আকাঁশে ফির, আকাশ-নন্দিনি ? 
কত বার কত লোকে পড়ি” নানা ছুখ শোকে, 
বিজনে আসিয়া কাদি” ভালায় মেদিনী; 
আশ্বাদ তাহারে তুমি, আশ্বীৰ-বাদিনি ! 
৮ 
জানিনু তোমায় আমি, প্রতিধ্বনি” নামে তুমি, 
একাকিনী, কিন্তু হ'য়ে কথক-সঙ্গিনী, 
মনোমত যেই স্থান, কর তথা অবস্থান 
অলক্ষে, অথচ হ/য়ে পবন-বাহিনী। 
ভাল, আজি ভাঁল হ'ল, ঘন ঘন বল বল, 
যেই কথা বলি আমি, দুখের কাহিনী ) 
মোর সনে সেই কথা কহ, স্থনাদিনি ! 


৯ 
কি কথা কহিব আর, কিবা আছে কহিবার ? 
আনন্দের কথা মোর কিছুই ত নাই। 
কীদিবার কথা আছে, তাহাই তোমার কাছে 
অশ্রপাত সহকারে আজি কয়ে যাই। 


অবসর-সরোজিনী । ২২১ 


এমনি দাঁরুণ বথ।, কহিতে দারুণ ব্যথা 
হৃদয়ের অন্তস্তলে যদিও লো পাই; 
তবুও তোমার কাছে আজি কয়ে যাই। 
৯০ 
মহাপাগী দাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন 
ভারতের স্থখ-শশী, অন্যায় মরে, 
গরাসিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে 
্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক ভিতরে ! 
বদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি' আশাম্বর, 
একটি নক্ষত্র ছিল দুরদুরান্তরে ; 
পলাশীতে তা'ও মগ্ন চিরকাল তরে ! 
১১ 
প্রতিধ্বনি অমনি তখনি, 
আমার হৃদয় ব্যথা মিলিত দুখের কথা 
(নর-জীবনের, হায়, বিষাদের খনি!) 
কহিলেক জড়িতভাধিণী ;_- 


১২ 

'মহাপাগী সাবুদ্দিন রাছুখ্বাসে যেই দিন 
ভারতের স্থখ-শশী, অন্যায় সমরে, 

গরামিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে 
্বগচুতু ছুয়ে মগ্ন নরক ভিতরে! 


২২২ অবসর-সরোজিনী। 


যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি” আশাম্বর, 
একটি নক্ষত্র ছিল দূরদূরান্তরে ; 
পলাশীতে তা”ও মগ্ন চিরকাল তরে ! 





নিয়তি । 

হায় রে! 
নিয়তির বল কার্ধ্যে অবিচল ; 
আজ, নয় কাল ফলিবেই ফল। 
কে তা'রে নিবারে £ কাহর শকতি 
ফিরাইতে পাঁরে নিয়তির গতি ? 
ধন্য রে নিয়তি ! শকতি তোমার ; 
তুমি বিশ্ব মাঝে শক্তি-মূলাধার ! 
এঁ যে প্রচণ্ড দীপ্ত দিবাকর, 
__অগ্রিময়ী মুর্তি, তেজ ভয়ঙ্কর !-_ 
রাহুরূপে তা'রে ্ধণে কর গ্রাস; 
ক্ষণে পুন ছাড়ি, প্রবল নিশ্বাস, 
নির্বাত জগতে মিংহনাদ ছাঁড়ি” 
সাগরে আছাড় পাদপ উপাড়িঃ ) 
নিমেষে অনা"সে কত কি বিনাশ, 
অষ্ট অট্ট হাঁসি-_বিভ্রম বিলাস !_- 


টি 


অবসর-সরোজিনী। ২২৩ 


বাজা"য়ে বগল দাঁও রসাতলে 
স্বরগ মেদ্িনী ; করাল কবলে 
ধ'রে ধ'রে গিল বিশ্ব কোটি কোটি ; 
কত বিশ্ব ভাঙ্গ উলটি” পাঁলটি+ 
লো-লে! রসনা, করাল বদনা, 
অশনি-গঠিত-অটুট-রদনা, 

ঘোর উন্মাদিনি, গন্ভীরনাদিনি, 
ভয়ঙ্করী-রূপ। সর্বব-উৎসাদিনি, 
রুধিরপায়িনি, সমররঙ্গিণি, 
সর্ববসংহারিণি, চির-উলঙ্গিনি, 
রণ-রঙ্গ-ভূমে প্রবেশ যখন, 

ঘটাও তখন কি যে কুঘটন,_- 
এক এক বার বিকট হাসিয়া, 
খমকে ঠমকে দমকে নাঁচিয়া, 
অযুত অযুত বিনাশ মানবে ) 
পিয়ি” রক্তধারা, গর্জ ভীম রবে ! 
কি যে বিভীষণ সে দৃশ্য তখন, 
অনন্তও নারে করিতে বর্ণন। 
কত পদাতিক, কত সেনাপতি, 
কত হাতী ঘোড়া, কত নরপতি 


২৪ 


অবসর-সরোজিনী । 


তিরপিতে তব রুধির-পিপাঁসা, 
অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়ে জীবনের আশা ! 
অয়ি রে নিয়তি | বল বল বল, 
ভীবনের ব্রত এই কি কেবল £ 

না না না, তা" নয়, ব্রত উদ্যাপন 
কর শেষে নাশি' অসংখ্য জীবন ! 
প্রবেশ করিয়া শান্তিময় স্থানে, 
বিকট বদনে, আরক্ত নয়ানে 
“মহামারী” রূপে বলি “মার মার” 
কোটি কোটি জীবে কর রে সংহার ! 
দয়ারে ঠেলিয়া বাম পদাঘাতে, 
নিষ্ঠরতা সহ খড়গ লঃয়ে হাতে, 
ছিন্ন ভিন্ন কর জনপদ গ্রাম, 

নট কর কত মুরতি স্থৃঠাম ! 
হুহুষ্কারে তব উঠে হাহাকর, 
তরঙ্গিত হয় শান্ত পারাবার ; 


পাল! রে-পালা রে? শব্দ চারি ধারে, 


“গেল রে কলি, গেল ছারখারে !, 
কত পিতা মাতা, স্নেহের আধার, 
প্রাণান্থতি দেয় কবলে তোমার !. 


অবসর-সরোজিনী । ২২৫ 


বালক বালিকাকে করে গণন ?-- 
ও তোর কবলে অরপে জীবন ! 
নবীন-প্রণয়-অস্কুর ভাঙ্গিয়া 

কত দম্পতীরে ফেলিস, গিলিয়া ! 
হৃদয়-কবাট ও তোর দপেটে 
কতক্ষণ থাকে ?__ফটা'ফট্‌ ফাটে ! 
নিশিত দশনে পেষিত হইয়া, 
অস্থি রাঁশি রাশি যায় গুঁড়াইয় ॥ 
শনির দৃষ্টিতে যেইমাত্র চাস্‌ 

দেহ হ'তে কত মস্তক উড়া'স.! 
লোকে লোৌকারণ্য বিশীল নগর 
তোর দৃষ্টিপাতে হয় জর জর,__ 
জনপ্রাণীশৃন্য মরুভূমি প্রায় 

তোর নেত্রানলে দগ্ধ হয়ে যায়! 
অয়ি রে নিদয়ে! ব্রত উদ্যাপন 
এতেই কি তোর হয় সমাপন ? 
কখনই নয়--কখনই নয়, 
অকুল সাগরে ঝটিক৷ সময় 
উত্তচণ্ড| বেশে, অষ্ট অষ্র হেসে, 
উন্মস্তার মত এলায়িত কেশে, 


২২৬ 


অবসর-সরোজিনী। 


অসংখ্য তরণী ঘুরা”য়ে ঘুরা'য়ে, 
পাঁকদাটে দিস. সলিলে ডুবা"য়ে ; 

শত শত প্রাণী জলে ডুবে মরে ! 

সহায় বিহীন, কেবা খোজ করে? 

অয়ি রে নিদয়ে ! ব্রত উদ্যাপন 

এতেই কি তোর হয় সমাপন? 

কখনই নয়__-কখনই নয়-_ 

ও তোর পাষাণ কঠিন হৃদয় 

জিঘাংসা আচারে ড্রবে কি কখন ? 
রক্তে অমি-ধার হয় কি নরম £ 

অয়ি রে পিশাচি !_রাক্ষমি '-ডাকিনি 
পাপরৃতিময়ি ক্র রা !- মায়াবিনি। 
পাপফল-প্রদ ব্রত উদ্যাপন__ 

ক'রে পুণ্যফল লভিতে মনন ? 

কোন্‌ শাস্ত্রে লেখে ?+_-কোন্‌ বিজ্ঞ বলে 
পাপময় কাঁজে পুণ্যফল ফলে? 

কোন্‌ পুরোহিত এ প্রবৃত্তি তোরে 
দিয়েছে, নির্দয়ে, বল্‌ সত্য ক'রে? 
আম্মরিক মন্ত্রে আস্ুরিক ব্রতে, 

রে নিয়তি | ব্রতী হইলি কি মতে! 


অবসর-সরোজিনী । ২২৭ 


তোর ধর্ম দেখে ঘ্বণা মনে হয়, 
তোর কর্ম দেখে ক্রোধে হৃদি দয়। 
রে সর্বনাশিনি ! ধর্মাভয় ছেড়ে, 
অধন্মের পথে ধা তেড়ে তেড়ে | 
সর্ববনাশ-মন্দ্রে ব্রত উদ্যাপন 

করিতে কে তোরে করিল স্যজন ? 
এত ক'রে তোর পুরে না বাসনা ? 
এত করে তোর রসে না রমনা £ 
দেখ রে পিশাচি ! কি জঘন্য কাজ 
ক'রেছিস্‌ পরি" পিশাচের সাজ ! 
দেখ নিশাচরি ! দেখ রে নয়নে, 
যদি দৃষ্টি থাকে__থাকিবে না কেনে ? 
অন্ধ যদি তুই হ'তিস$ পামরি ! 
শাস্তি বিরাজিত দিবস শর্ববরী। 

দেখ্‌, নিশাচরি ! দেখ. একবার 
শোচনীয় দৃশ্য সমুখে আমার ;__ 
*“সোণার ভারত, ভস্মে পরিণত ! 
সৌভাগ্য-তপন চির অন্তগত। 
করুণা, মমতা, ধর্ম্মীভয় ভুলি, 
সমুদ্যত। দিতে ভারতেরে বলি ? 


২২৮ 


অবসর-সরোজিনী। 


রমণী হইয়। রমণীর প্রতি 

এত অত্যাচার ? ধিক রে নিয়তি ! 
সরোবর-জলে দ্িবাকর-করে 

বিকচ নলিনী আসব-অধরে, 
সমীরণ-ভরে হাসিয়া হাসিয়া, 
হেলিয়] ছুলিয়া, ভাঁসিয়া ভাসিয়া, 
আপন মনেতে আপনা আপনি 
স্ত্রী হ'তেছিল ; তুই রে অমনি 
প্রকাশিয়! বল, ছি'ড়িঃ সে কমলে 
ফেলিলি আছাড়ি” দৃঢ় শিলাতলে ! 
শুথা+য়ে গিয়েছে, মলিন হয়েছে, 
আসব শ্্ররভি স্থষম! গিয়েছে ! 

কি বিচারে তুই ছিঁড়িলি কমল, 
বল রে নিয়তি, বল মোরে বল ? 
নিয়তি রে, ওরে স্বার্থপরায়ণা, 
বল বল, তোর এ কি বিবেচনা,-- 
কামিনীকুলের কলঙ্ককারিণি, 

বল একবার, বল মায়াবিনি, 
রিমণী-হৃদয় দয়ামায়াময়” 

সকলেই কয়; ও তোর হৃদয় 


অবপর-সরোদ্ধিনী। ২২৯ 


কেন হেন নয়? কেন লৌহ-দম ? 
নিয়তি-্বদয় এত মিরমম ? 
দেববালা হ'য়ে রাঁক্ষপীর মত 
সর্ববনাশ-ত্রতে হইলি নিরত? 
কেন তোরে বিধি অমরতা দিল? 
নশ্বরের মত কেন না স্থজিল? 
তোর গ্রাসে হয় কলি বিনাশ 
কিন্তু, নিশাচরি, তোরে করে গ্রাস- 
কেউ কি এমন” কোনখানে নাই ? 
তোর মৃত্যু বিধি কেন লিখে নাই? 
অনাধ্য-পরশে আর্ধ্য-নিকেতন 
তোরি তরে হ'ল নরকে পতন ! 


২৩৯ অরমর-দরোদিনী। 


তচতুউয় ।% 


১ম গীত। 
মেঘনাদের উক্তি। 
থাম্বাজ--চৌতা'ল। 
(আস্থাযী) 
কনক-ভূষণ-ভূষিত স্তন্দর 
লঙ্কাপুর স্বর-মনোহর ; 
হায় রে, তাঁ"রে হীনবল নর 
মরুভূ করি'ছে বানর-সঙ্গে ! 
(ঘন্তর1) 
এখনি যাইয়ে সমরে পশিব, 
অচিরে বানর নর নাশিব; 
কেশরী হ'য়ে কি শৃগালে ডরিব ? 
রাক্ষণ-বল নাহি কি অঙ্গে? 
(সঞ্চারী) 
রক্ষকুল ক্ষয় রমণীর তরে, 
ছি ছি, তবে আমি এখন” কি ক'রে 


_. শন্ধিতীর সান্বংসরিক “কলেজ রিযুনিয়ন» : উপলক্ষ 
ব ভিবাণ্ট” অর্থাৎ লঙ্গীব প্রতিমু্তি প্রদর্শনাভিনরে 
ত হইয়াছিন। 


অবসর-সরোজিনী। ২৩২ 


ভ্রমি উপবনে বামা-কর ধরে, 
মজিয়ে মাতিয়ে প্রণয়-রঙ্গে ? 
(আভোগ) 
এক নবী হ'তে শত শত নারী 
পতি স্থত-শোকে ফেলে অখি-বারি ; 
হায়! আমি তা*য় কিছু না বিচারি?, 
রমণীরি সনে পুজি অনঙ্গে ! 
(সঞ্চারী) 
এখনি ত্যজিয়ে রমণী-সঙ্গ, 
এখনি ভুলিয়ে প্রণয়-রঙ্গ, 
এখনি ঢাকিয়ে কবচে তঙ্গঃ 
পশিব সমরে চড়ি? তুরঙ্গে ? 
(আভোগ) 
ত্রিভুবন কাঁপে হুঙ্কারে যাঁ'র, 
মানব কি ছার নিকটে তা'র; 
নিমেষে কাটিয়ে শির সবার, 
ভাসা”ব জলধি-নীল-তরঙ্গে । 


২৩২ অবসর-সরোজিনী । 
২য়গীত।, 
কন্দ্পের প্রতি ভগবর্তী। 


. নুরঠ-ধান্বাজ--একতালা। 
(আস্থায়ী) 
কেন রতিপতি, এত ভীত্তি, ছাড় আশুগতি 
কুম্থম-বাঁগ। 
কর মোরে প্রীত,কর স্থর-হিত, ভাঙি' ফুল-শরে 
শিবের ধ্যান। 
(অস্তরা) 
যোগেশের যোগ ভাঙি” একবার, 
ভম্মীভূত বটে হ'য়েছিলে, মার ! 
এবে আমি আছি, সে ভয়ে তোমার 
ব্যাকুল করিতে হ'বে না প্রাণ। 
(সঞ্চারী) 


যেই পঞ্চবাণে ভূবন কাঁপাও, 

সেই পঞ্চবাঁণ চাঁপেতে চাপাও, 

পঞ্চদশ আখি পঞ্চমুখ হরে 
জাগাঁও, অভয় করি রে দান; 


অবসর-সরোজিনী । ৩৩ 


(আভোগ) 
আদেশে আমার খতুরাজ হাসে; 
মলয় সমীর বহে চারি পাঁশে ; 
কোকিল কোকিল! কুহু কুহু তাষে; 
এই বেল! দাও ধনুকে টান। 

৩য় গীত। 

সরমার ক্রোড়ে সীতা মৃচ্ছি ত1। . 
€কবি-উক্তি) 
হুরঠ__আড়াঠেক]। 

(আস্থায়ী) 
রক্ষপুর-পঙ্ক সরে মলিনী হেম-নলিনী । 
রাহুত্রস্ত শশী নীতা সরমা-কোল-শীয়িনী ! 

(অন্তরা) 

হারা ইয়ে পতিধন, 

আজি সতী অচেতন ; 

মুদিয়ে যুগল আখি, 
নীরব বীণ1-নাদিনী। 

((সঞ্চারী) 

শুখা"য়ে গিয়েছে কায়, 


চিকুর লুটি”ছে পায়, 


২৩৪ অবসর-সরোজিনী ॥ 


নিশ্বাস স্বুল বয়, 
হায় রে কপাল!” 
(আঁভোগ) 
মুদিত নয়ন দিয়ে 
অশ্রু যায় প্রবাহিয়ে 7 
ধুক ধুক করে হিয়ে ; 
মুচ্ছিতা রাম-মোহিনী। 
৪র্থ গীত । 
লক্ষণ কর্তৃক মেঘনাদ বধ। 
কেবি-উক্তি) | 
পরজ-_-বাঁপতাল। 
€(আস্থায়ী) 
স্থরপতি ইন্দ্র ভীত যা”র বলে, 
হুস্কারে যার ধরা খরহরি টলে। 
(অন্তরা) 
যাহার নিশিত শর 
ছিন্ন করে চরাচর, 
আজি সেই বীরবর 
মরে রে অকালে । 


অবসর-সয়োজিনী । ২৩৫ 


(সঞ্চারী) 
প্রাণাঁধিক। প্রিয়তম।, 
বামাকুলে নিরুপমাঃ 
প্রমীল! বিধব! হল 

কুভাগ্য ফলে ১ 

(আভোগ) 
হায়, এ কি কুঘট না, 
বিধির কি বিড়ম্বনা ; 
রক্ষোবধূ অনাথিনী 

ভাঁসে অক্ষি-জলে । 
€(সঞ্চারী) 
যত দিন আয়ু যাঁর, 
কে তা'রে করে সহহাঁর £ 
কিন্ত তৃণাঘাতে মরে 
সময় হলে ;- 

(আভোগ) 
প্রমাণ তার, দেখ রে, 
বালক লক্ষ্মণকরে 
“লঙ্কার পঙ্কজ-রবি 

গেলা অন্তাচলে |” 


২৩৬ অবসর-সরোজিনী। 


খুল্লনা ।% 
স্থান_-অরণা। 
সময়- বসন্ত গ্রভাত। 


১ 
(উর্ধে দৃষ্টি করিয়া)__ 


পোড়া বিধি রে! 
- পাষাণ সমান করে, কেন মোরে নারী ক'রে 
স্জিলি জগতীতলে, কি বাঁসনা করিয়ে ? 
গড়িবারে পার বলে, তা'রি পরিচয় দিলে 
অভাগিনী খুল্লনীরে কীদাবারে ্জিয়ে ? 
হায় রে, নিদ্য় বিধি, এই মনে ছিল যদি, 
কেন তবে সেই কালে-স্থজনের সময়ে 
আঁকিয়ে লেখনী ডোর, লিখনি কপালে মোর 
'অকাল-মরণ” হায়, নিরদয়-হৃদয়ে ? 
তা” হলে যতেক দুখ কবে যে'ত কুরায়ে! 
আছে তোর ভাল শ্রেখা অকাল-মরণ লেখা, 
নবজাত কত শিশু ভূমিষ্ঠের সময়ে, 
*ইনি ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী ও শ্রীমস্ত সওদাগরের মাতা! 
কবিকন্বণ-কৃত চণ্ডী মহাকাব্য দরষ্টব্য। মহাকবি মুকুন্দরাম চক্রবন্তী 


কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশের সর্ধাশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্রকৃত কাব্যরস।' 
মোদীদিগের নিকট বঙ্গদেশের সেক্ষ পীর (9099296)। 





অবসর-সরোজিনী। ২৩৭ 


গর্ভ ছাড়ি? মাটা ছুঁয়ে, ক্ষণে বিশ্ব পাঁনে চেয়ে, 
দেহ রাখি" চলি' যায়, জননীরে কীদাঃয়ে ! 
যথা প্রতিপদ-শশী অতি ক্ষীণতর হাঁসি 
ক্ষণেক হাসিয়ে, হায়, পুন যায় মিশা"য়ে, 
বিশাল ধরণীতল অন্ধকারে ডূবা'য়ে ! 
২ 
পোড়া বিধি রে! 
কেন তবে শিশুকালে, চরণ চাঁপায়ে গলে 
বিনাশ করন মোরে ? ঘুচে যে'ত যাতনা । 
নারী-জনমের ভ্বালা করিত ন! ঝালাপালা ; 
প্রতিক্ষণে হা হতাশ করিতেও হ'ত ন|। 
পোড়া বক্ষ প্রতি পলে ভাদিত না অক্ষি জলে, 
ভাঁবা'ত কি মোরে আর ফলহীন! বাঁসনা £ 
বিনে বসা"য়ে মোরে, বৃথায় ব্যাকুল স্বরে 
কাদিত কি বিনাইয়ে রসহীনা রসন! ? 
ঘুচে ষে'ত সতীনের ছুর্ববচন-বেদনা। 
সপত্বী-গঞ্জনা হ'তে, কিবা আছে এ জগতে 
ঘোর কালকুটময়, ওরে বিধি, বল না? 
কালভূজঙ্গীর মত দংশিবারে অবিরত 
অভাগীরে, করে তোর স্ষ্ট হ'ল লুনা ? 


২৩৮ অবসর-সরোজিনী। 


তা"ই বলি, শিশুকালে চরণ চাঁপা”য়ে গলে, 
কেন মোরে বধ নাই? ঘুচে যেত যন্ত্রণা । 
সতীনের স্বালা হ'তে প্রাণ পে'ত খুল্লনা। 


ও 


পোড়া বিধি রে! 

ক্ষুধিতা বাঘিনী ঘথা, বিষমাখা যাঁর কথা, 
আনায়ামে তুমি তথা অরপিলে আমারে। 

গা গা ক'রে কথা কর, শুনে বড় ভয় হয়, 
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে । 

উঠিতে বসিতে মোরে, কতই গীড়ন করে, 
নিজে দোষ করি" মোরে বিনা দোষে প্রহরে! 

কে আছ? কহিব কারে ? প্রাণনাথ দেশান্তরে, 
অভাগীর দুখ-কথ| কে কহিবে তাহারে ? 
পতি বই “নিজ” বলি কে ভাবিবে আমারে ? 

ওরে নিরদয় বিধি, হৃদয়েশ যে অবধি 
প্রবাসে গেছেন চলি+, সে অবধি কাহারে 

আমারে সদয় হ'তে দেখি নাই নয়নেতে, 
তুমিও বিষম শক্র মহীতল মাঝারে । 

তা'ই বলি অবিরত, শক্র হয়ে শত্রু মত 


*... অবসরদ-রোজিনী। ২৩৯ 


দেখায়ে ব্ভীর, বধ এ ছুখিনী বালারে 
সরল! হরিণী আমি বাঘিনীর ছুয়ারে! 
৪ 
পোড়া বিধি রে! 
তোরি কুবিচারে, হাঁয়, এবে আমি অসহাঁয়, 
একা কাঁদি ঘোঁর বনে কাঙ্গালিনী মতন ! 
এমনি বিচাঁর তোর, ধনপতি পতি মোর, 
আমি কিন্ত ভিখারিণী, সার মাত্র রোদন ! 
মুহুর্তেকে পতি যা'র দান করে ধনভার, 
আজি রে রমণী তীর নাহি পায় অশন; 
রে নির্দয়, দেখ, চেয়ে, কত দিন নাহি খেয়ে, 
শরীর অবশ, হায়, নাহি চলে চরণ। 
বাঁচি রে এখনি, যদি দেখা দেয় মরণ ! 
বেদে নাকি আছে লেখা ;-বিধাতাই অন্নদাতা, 
বিধাঁতারি অন্নজলে বাঁচে এই ভুবন ? 
এ যদি রে সত্য হয়, তবে সে ত বেদ নয়, 
অবিলম্বে ছি'ড়ে তা'রে জলে কর ক্ষেপণ! 
হিন্দু বি, কিন্তু তবুঃ সে বেদ না মানি তু, 
কসাই বিধির গুণ সে বেদের জীবন ! 
এখনি অনল-মুখে কর তা?রে অর্পণ। 


২৪০ অবসর-সরোজিনী। 


পোড়া বিধি রে! 
তুই বড় পক্ষপাতী, কা”রে তুষ দিবা! রাঁতি, 
চিরকাল কা'রে কর দুখার্ণবে মগন ; 
কা”রে দাও সিংহাসন, কার ভাগ্যে নির্বাসন, 
কেহ শোয় স্বর্ণ খাটে, ভূমে কা” শয়ন! 
ক্ষীর ছান! কার, পাতে, কেহ মরে শুক্ধ আঁতে, 
কেহ কা"র' কাধে চড়ে, কেহ করে বহন। 
কেহ কথা কয় সুখে, কেহ রে বিষ মুখে 
দিবানিশি অশ্রুজলে ভূমে করে লুষ্টন ! 
তুমিই বেদের বিধি ছুখ-শৌক-ভঞ্জন ? 
তুমিই বেদের বিধি সর্বববাঁদী মতে যদি, 
আমারে নির্দয় কেন ? আছে কিছু কারণ? . 
কি কারণ ?__কিছু নাই, সেই হেতু ভাবি তা"ই, 
হায়, পৌঁড়ী বিধি, তোর এ বিচার কেমন ? 
অবলা! সরলা আমি, না জানি ব্যতীত স্বামী, 
পতির চরণযুগ সদা করি চিন্তন । 
এই কি আমার দোষ__কপাঁলের লিখন? 
৬ 


এ যদি রে দোষ হয়, নারী-ধর্্ম কা'রে কয়? 
পুণ্য-কর্্ম কাণরে বলে, বল দেখি আমারে? 


অবসর-সরোজিনী। ২৪১ 


নৃতন বিবাহ হ'ল, দিনেক না স্থথে গেল; 
প্রবামী হলেন পতি ; আমি ভাদি পাথারে ! 
সতিনী বিষম অরি, তাঁর অত্যাচারে মরি ১ 
এই কি আমার দৌষ, বিধি, তব বিচারে ? 
বিধাতা, কর না রোষ, এ যদি আমার দোষ, 
কে, বল, কহিবে তবে দৌষশূন্য তোমারে ? 
দোষের আকর তুমি এ বিশ্বের মাঝারে । 
তুই রে পরম দোষী, তুই ত আতুড়ে পশি”, 
কপালে লিখিলি ছুঃখ,কি জানি_কি বিচাঁরে। 
তা”ই বলি,মোর মতে, হ্থবিশাল ত্রিজগতে 
কে বল, কহিবে তবে দৌষ শুন্য তোমারে ? 
যদিন বাচিয়ে রব, যা"রে পাব তা+রে ক'ব, 
পিরম নির্দয় বিধি ভীহারই সংসারে |” 
যে যা" বলে এ কথায়-_বলুক্‌ সে আমারে । 
৭ 
(অধোমুখে সাশ্রনয়নে)-_ 
হায়, লে! লুনা সতা, তুই লো! বিষের লতা 
বিষের অন্তর তোর, বিষময় হৃদয় ; 
নাহি মোর অপরাধ তবু লে! দাধিস্‌ বাঁদ, 
অভাগীরে ছুখিনীরে কেন হ'লি নিদয়? 


২৪২ অবসর-সরোজিনী। 


সোদরা ভগিনী মত তাঁবি তোরে অবিরত, 
অভেদাত্ম বলি তোরে সদা ভাবি মানসে ; 
কিন্তু হায়, তা” বিফল, ভালরেসে অশ্রুজল 
গড়াই”ছে এবে, হায়, অভাগীর উরসে! 
হীরক-মণ্ডিত কোষে অভাগীর ভাগ্য-দোষে 
রয়েছে শাণিত অসি,কাটিবারে আমারে ; 
আগে জানিতাম যদি, থাঁকিতাম নিরবধি 
অনুঢ়া কুমারী হয়ে জনকের আগারে। 
তা” হ'লে এ ছুখভার, তা? হ'লে এ অশ্রুধার, 
তা” হ'লে এ হা হতাঁশ কিছুই না থাকিত; 
সতা৷ সহ ঘর কর1-স্বকরে সাঁপিনী ধরা. 
আজন্ম জীয়ন্তে মরা-_কিছুই না ঘটিত। 


৮ 


কোটি কোটি জম্মাস্তরে যে রমণী পাঁপ করে, 
মুখর! প্রথর! সতা ভাগ্যে তার ঘটে লো; 
সতিনী যাহার সাথী, গঞ্জনা জ্বলস্ত বাতি 
দগ্ধে তাঃরে দিবারাতি ; দুখ-শেল ফোটে লো! 
সতিনী যাহার আছে, কভু কি তাহার কাছে-- 
এ বিশাল ধরা-ধাম আরামের হয় লো? 


অবসর-সয়োছিনী। ২৪৩ 


দিবসেতে অন্ধকাঁর ; অন্ধকারে যমাঁগাঁর ; 
স্থখের জিনিষ মাত্র চিরছুখময় লো! 

যে রমণী পুণ্যবতী, বিধি যারে স্নেহী অতি, 
সতিনী বিহীনা সতী এ জগতে সেই লো) 

ভূমে তা'র স্বর্গবাস নির্বিবিবাদে বারমাস, 
জীয়ন্তে নরকবাস ভাগ্যে তার নেই লে! । 

এ হেন রমণী যদি কপালে মিলায় বিধি, 
প্রণিপাত ক'রে তা'রে যোড়করে কব লো ;-- 

কি হেন পুণ্যের ফলে জনমিল ধরাতলে, 
সে পুণ্য অরজি আমি, তার সম হ'ব লো। 
যে মন্ত্রে সে সতাহীনা, সেই মন্ত্র ল'ব লো । 


৯ 


(অঞ্চল হইতে পত্র খুলিয়া). | 
স্ত্রীশিক্ষায় বিষ বই, স্থধ! লাভ হয় কই? 
তুই লে! লহনা তা'র নিদর্শন দেখা/লি ! 
এত লেখা পড়া শিখে, শেষে জাল-চিঠি লিখে, 
অকুল-সাগর-জলে ছুখিনীরে ভাসা'লি! 
এখন” আমার কাছে তোর সেই পত্র আছে, 
লীলাবতী সনে, হায়, এ ঘটন। ঘটাগলি ; 


২৪৪ অবসর-মরোজিনী। 


স্বামীর স্বাক্ষর মত লেখনীতে নিরগত 
করিয়ে তাহার নাম, অভাগীরে মজা"লি। 
এই পত্র অনুসারে অজাঁকুল চরাবাঁরে, 
নিরাহারে ভ্রমি আমি স্ত্রনিবিড় কাননে ; 
এই পত্র অনুমারে, সদা ভাসি অশ্রতধারে, 
নিরাহারে মরি, দেহ ঢাকি ছিন্ন বসনে! 
সহস! স্বরগ হ'তে নরক-বিষের আোতে 
একেবারে গ'ড়েছি লো, এ পত্রের কারণে! 
তোর এই পত্রে ধিক্‌, তোঁকে ধিক ততোধিক, 
ধিক্‌ তোর লেখনীরে, ধিক্‌ তোর জীবনে ! 


১৩ 


বুঝি লো দারুণ বিধি তোরে ক'রে প্রতিনিধি, 
আমার অনৃষট-ফল এই পত্রে লেখা'লে ? 

দগ্ধিবারে অভাগীরে, তোরে দিয়ে লেখনীরে, 
খুল্লনার বনবাস বিধি তোরে শেখা'লে ? 

যদিও বিশেষ আমি জানি যে আমার স্বামী 

এই বিষময় পত্রে করে" নাই স্বাক্ষর ; 

কিন্ত,হায়, ভাগ্য-দোষে, লহন! লো, তোর রোষে, 

অনিচ্ছায় স্বীকারিনু স্বামীর এ অক্ষর! 


অবসর-সরোজিনী। ২৪৫ 


কিছু দৌষ নাহি মম তবে পতি নিরমম 

কেন লো৷ হইবে মোরে ? পতিগত খুল্পনা ; 
তা"রে পতি কি কারণে এ দারুণ কুলিখনে 

বনবাসে পাঠাবেন ভূগিবারে যন্ত্রণা ? 
এ সকল তোরি ছল, স্ত্ীশিক্ষার বিষফল 

ফলিল মানসে তোর ; লাভে হতে ছুখিনী 
বনবাস-ছুখে পড়ে, হতাঁশ-আগুনে পোড়ে; 

খুললনার সর্বনাশ-_লহনাই স্থৃখিনী। 

১১ 

(বৃক্ষশাখাঁয় কোকিলের প্রতি)_- 
রে কোকিল, কেন আর কুহু রবে বারম্বার 

বিরহিণী খুল্লনার দহিতেছ অন্তর ? 
কেতোরে পাঠা'ল হেথা, খেতে অভাগীর মাথা, 

কে শিখা'ল এ কুরব করিবারে জর্জর ? 
একে আমি কাঙ্গালিনী, বহুদিন বিরহিণী, 

সতা৷ তাহে ভূজঙ্গিনী বর্ষে সদা গরল ) 
তুইও পুন অহর্নিশ কুহু-বিষ উগারিস, 

ঘরে বনে সমভাব-_কুভাগ্যের কুফল! 
বিষম বসস্তোদয়, নিরখি+ পরাণ দয় ) 

বিষময় মলয়জ সমীরণ বহিঃছে; 


২৪৬ অবসর-সরোজিনী। 


এ সময়ে ওরে পিক্‌, (ধিক্‌ তোরে শত ধিক্‌) 
গরলের ধ্বনি তোর হৃদি মন দহি*ছে! 
কালাকাল নাহি জ্ঞান, সদাই ভ্বালা"দ্‌ প্রাণ 

বিহঙ্গকুলের কালি তুই, ওরে কোকিল! 
_ বাহিরে ভিতরে তোর চিরকাঁলি কালি ঘোর, 
কালের সমান ক'রে কে রে তোরে গঠিল ? 


১২ 


যদিও বায়স কাল, তবুও তো! হ'তে ভাল, 
চিরকাল রব তা*র একভাবে থাকে রে; 
তোর মত স্বার্থপর নহে রে বায়সবর, 
অরি মিত্র কিছু নয়; ভাল বলি তা'কে রে। 
তুই বড় নিদারুণ, বিরহাগি শতগুণ 
জ্বালা”য়ে করিস্‌ খুন বিরহিণী নারীরে, 
তোর মত ওঁচা পাখী কলঙ্কিত করে শাখী; 
সকলি দেখিতে পারি, এ তো নাহি পারি রে। 
কালাকাল নাহি জ্ঞান, পরের ভালা'ষ্‌ প্রাণ, 
কিন্তু নিজ প্রাণ তুষ কোকিলার সনে রে; 
বিষম বসন্তকালে বিরহ কাহারে বলে, 
সে ভাবের একটুও নাহি তোর মনে রে। 


অবসর-সরোজিনী । ৩৪৭ 


কোকিলারে লয়ে হখে আছ শাখে মুখে মুখে ; 
সে স্থখে সাধিব বাদ, ক্ষণকাল রহ রে; 
মাথার চিকুর ছিড়ে, দু তর ফাঁস গ'ড়ে, 
ধরিব প্রিয়ারে তোর-_ঘটা"ব বিরহ রে। 


১৩ 


এ বসন্তে দূরে স্বামী, যে বিরহে জ্বলি আমি, 
সেবিরহ কি যাতনা, এখনি বুঝিবি রে; 

এ স্মুখ স্বপন হবে, কুহুরব নাহি রবে, 
অশ্রুজলে মূহুর্মৃহ হতাশে ডুবিবি রে। 

রাঙ্গা আখি হবে রাঙ্গা, স্বর হবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা, 
দুখে কাল দেহ তোর আর” কাল হবে রে; 

বমন্তে হইবে রিষ, পাকা ফল হবে বিষ, 
মলয়ের সমীরণ দেহে নাহি স'বে রে। 

তোর কুহু কৃহু ধ্বনি, বজজ সম যা'রে গণি 
এবে আমি ; সেই ধ্বনি আর নাহি রবে রে, 

তা” হলে কতকথানি (মনে হেন অনুমানি) 
বিরহ-যাঁতনা মোর হৃদয় না স'বে রে। 

আমারে যেমন তুই, আমিও তেমন হই, 
কালের মতন কাঁজ, এই দ্যাথ্‌ করি রে, 


২৪৮ - অবসর-সরোজিনী। 


কাদ্‌ তুই হা হতাশে, স্থদৃঢ় চিকুর ফাঁসে 
কোকিলারে আমি তোর, এই দ্যাখ্‌, ধরি রে। 
১৪ 
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)__ 
ওরে পিক, এতক্ষণে বুঝেছি বুঝেছি মনে, 
দারুণ সতিনী মোর নিশাচরী লহন! 
বনেও ভ্বালা”তে মোরে, বুঝি পিকরূপ ধ'রে, 
কুরব কুহর রবে দেয় মোরে গঙ্জনা ? 
ভাগ্য-দোষে ভাগ্যে নাই এমন কিঞ্চিৎ ঠাই, 
যেখানে দু'দণ্ড গিয়ে হ্রাস করি যন্ত্রণা ; 
সতাশক্র আগে পাছে অভাগীর কাছে আছে, 
এতে কি পরাণ বাঁচে ? বিধাতার বঞ্চনা! 
কি ব্রত করিলে পরে মুখরা সতিনী মরে? 
পরাণ দিয়েও যদি পুরে এই কামনা, - 
তা'ও করিবারে পারি, কিন্তু সহিবারে নারি 
যন্ত্রণার অবতার সতিনীর তাড়না। 
কি ব্রত করিলে পরে এ বঙ্গের ঘরে ঘরে 
সতিনী বিহীন! হয় বাঙ্গালির ললন! ? 
তা”ও পারি করিবারে, তা” হইলে জম্মান্তরে 
কুমুখী সতার মুখ দেখিবে না খুল্পনা। 


অবসরশ্লরোজিনী। ২৪৯ 


কোন প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি । 
ঠ 


তমোময় খনিতলে তমোনাশী মণি জুলে 
যেমতি, হে প্রিয়তম ! 
অস্ত্খ-আঁধারময় হৃদয়ে আমার 
তুমি মণি সেইরূপ; তোমারে পাইয়া, 
ঘুচিয়াছে হৃদিগত ঘোর অন্ধকার, 
দুখের জগতে সখ যায় প্রবাহিয়। 


২ 


“প্রিয়তম” এই ক'টি সঅক্ষর পরিপাটী 
রমন! যখন মম করি” উচ্চারণ, 
সন্বোধে তৌমারে,ভাই, কি যে এক স্থখ পাই, 
হুদ্রয়ে সে ভাব নাই করিতে বর্ণন। 
কাছে থাক যতক্ষণ, হ্থখে কর নিমগন ? 
ন| থাক যখন কাছে, তখন; কেমন 
স্থখ অনুভব করি, হুদয়-ফলকে হেরি, 
তব রসায়ন-চিত্রক্* মানস-মোহন। 





* ফটোগ্রাফ্‌ (01:০082)1 


অবসর-সরোজিনী। 


4 
নিশিত কণ্টকময় শাখে যথা ফুটে রয় 
স্থচারু গোলাপ ফুল-সৌরভ-আধার, 
তেমতি দয়ীলু বিধি তোঁম! হেন বন্ধু-নিধি 
শ্জিলেন ছুখময় খনার মাঝার। 
ওহে শৈশবের সখা) সরল সখিত্বমাঁখা 
সরল হৃদয় তব, তোমার মতন 
প্রকৃত বান্ধববর হাজারে খুঁজিলে পর 
মিলে কি, না মিলে, তুমি মহার্ঘ রতন । 
সময়ে অনেক সখা এ জগতে দেয় দেখা, 
অসময় হ'লে, হায়, হয় অদর্শন ; 
যত দিন মধু থাকে, অলি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে 
নির্মধু হইলে ফুল, আসে কি কখন? 
তুমি, হদয়ের সখা, নও হে তেমন। 


8 
স্থখের সময়ে স্বখী, ছুখের সময়ে ছুখী, 
বিপদে আশ্বীলভাষী তুমি, প্রিয়তম | 


মুখসে বদন-ঢাঁকা, জিহ্বায় অম্বৃত-মাথাঃ 
পেটে-বিষ বন্ধু সম নহ নিরমম | 


অবমর-মরোজিনী। ২৫১ 


এক বৃত্তে যথা দু'টি কৃম্থম থাকয়ে ফুটি, 
এ সংসারে দেইরূগ আমরা ছু'জন। 
বিধির করুণা-বলে দিন ধরণীতলে 
রব দৌহে-আশা করি-রহিৰ এমন | 
গার হ'য়ে তব-নদী, গরলোক গাই যদি, 
গেখানেও দুজনের হইবে মিলন; 
তুমি যথ! আমি তথা, আমি যথা তুমি তথা। 
কায়া ছায়া--ছায়া কায়া ছাড়া কি কখন্‌! 


সঞূর্ণ। 


